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মার্চ ২০২৫-এ ‘আল-ইশরাক বাংলা’র প্রকাশনা শুরু হয়। এক বছরেরও বেশি

সময়ের এই পথচলায় আমরা কেয়কিট সংখ�া পাঠেকর হােত তুেল িদেয়িছ।

প্রিতিট সংখ�া আমােদর জন� �যমন একিট প্রকাশনার পব�, �তমিন িনেজেদর

উে�শ�, মানদণ্ড ও দািয়ত্বেক নতুন কের পয�ােলাচনা করার সুেযাগ।

‘আল-ইশরাক বাংলা’ একিট �ত্রমািসক িচ�াপত্র। এর উে�শ� �কােনা প্রচিলত

িচ�াধারার প্রচার নয়; বরং �ান, যুিক্ত ও প্রমােণর িভি�েত গুরুত্বপূণ� ধম�ীয়,

বুি�বৃি�ক, সামািজক ও সমকালীন িবষয় িনেয় িচ�ার পিরসর �তির করা।

আমরা মেন কির, �কােনা বক্তেব�র গ্রহণেযাগ�তা তার জনিপ্রয়তা, প্রাচীনতা

িকংবা নতুনেত্বর িভি�েত হওয়া উিচত নয় — বরং তার সত�তা এবং প্রমাণ ও

যুিক্তর িভি�েত হওয়া উিচত।

এই নীতিই আমাদের সম্পাদকীয় অবস্থানের ভিত্তি। আমরা প্রচলিত ধারণাকে

শুধু প্রচলিত হওয়ার কারণে গ্রহণ করব না; আবার প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা

করাকেও কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব মনে করব না। প্রমাণের ভিত্তিতেযা সত্য,

তা সত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং যা ভুল, তা ভুল হিসেবে চিহ্নিত হওয়া

প্রয়োজন — তার সঙ্গে আমাদের পূর্বপরিচয় বা আবেগ যাই থাকুক না কেন। 

মাওলানা উমর ফারুক
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আমরা িব�াস কির, জ্ঞানচচ�ার অন�তম শত� হেলা প্রশ্ন করার �াধীনতা। ধম�ীয় ও

সামািজক িবষেয় দািয়ত্বশীল প্রশ্ন, যুি�িনষ্ঠ আেলাচনা ও প্রমাণিভি�ক

মতিবিনময় �কােনা সমাজেক দুব�ল কের না; বরং তােক পিরণত কের। তাই

মতিভন্নতােক আমরা িচ�ার �াভািবক অংশ িহেসেব �দিখ। তেব �সই মতিভন্নতা

হেত হেব যুি�িনভ�র, তথ�িনষ্ঠ এবং শালীন।

গত এক বছেররও �বিশ সমেয় পাঠকেদর আগ্রহ ও পরামশ� আমােদর কাজেক

সমৃদ্ধ কেরেছ। আমরা তার জন� কৃতজ্ঞ। একই সে� আমরা এই িবষেয়ও

সেচতন �য, একিট িচ�াপেত্রর িব�াসেযাগ�তা এক িদেন অিজ�ত হয় না;

ধারাবািহকতা, সততা ও মােনর প্রিত দীঘ�েময়ািদ প্রিতশ্রুিতর মধ� িদেয়ই তা

অিজ�ত হয়।

‘আল-ইশরাক বাংলা’ �সই দীঘ�েময়ািদ পেথই এেগােত চায়। আমরা জনিপ্রয়তার

প্রিতেযািগতায় নামেত চাই না; আমােদর ল�� হেলাপ্রেয়াজনীয় ও মানসম্পন্ন

একিট বাংলা িচ�াপত্র িহেসেব ‘আল-ইশরাক বাংলা’�ক প্রিতিষ্ঠত করা। �যখােন

পাঠক িনছক িকছু �লখা পড়েবন না — বরং িবষয়েক নতুনভােব �দখার, প্রশ্ন

করার এবং িনেজর অব�ান পুনিব�েবচনার সুেযাগ পােবন।

নতুন সংখ�ািট �সই দািয়ত্বেবােধরই আেরকিট প্রকাশ। এর প্রিতিট �লখা পাঠকেক

িচ�ার �খারাক িদক। আমরা চাই পাঠক পড়ুন, যাচাই করুন, প্রশ্ন করুন এবং

প্রেয়াজন হেল ি�মত প্রকাশ করুন। কারণ সেত�র প্রিত দায়বদ্ধ পাঠকই একিট

িচ�াপেত্রর সবেচেয় বড় শি�।

সম্পাদকীয়
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আমােদর পথ দীঘ�। এই পেথর সাফল� িনভ�র করেব ধারাবািহকতা, মান এবং

নীিতগত দৃঢ়তার ওপর। আমরা �সই দািয়ত্ব গ্রহণ কেরই এিগেয় �যেত চাই।

‘আল-ইশরাক বাংলা’ থাকেব সেত�র অনুস�ােন, প্রমাণ ও যুিক্তর পে� এবং

মুক্ত ও দািয়ত্বশীল িচ�ার সােথ।

পাঠেকর প্রিত আ�ান — এই বুি�বৃি�ক যা�ায় আপিনও আমােদর সহযা�ী

�হান।   

স�াদক

আল-ইশরাক বাংলা

সম্পাদকীয়
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সুরা বাকারা

و�ا�ن ��نُ�م� ��ي ر�ي�ٍ� �����ا َ���لْنَا ��َ�ىٰ ����ِ�َ�ا َ�ا�ُ�وا ِ���ور�ة� ���ن ���ْ�����

و�اد���وا ُ���َ�اء���م ���ن د�ونِ ال���� ا�ن ��نُ�م� ��ادِ��ين�  ﴿٢٣﴾  َ�ا�ن ل�م�

َ�ْ���ُ�وا و�لَن َ�ْ���ُ�وا َ�ا��ُ�وا الن�ار� ال���ي و�ُ�ود���ا الن�اس� و�الْ����ار�ةُ ۖ

ا�����ت� ل�ْ���ا��ِ�ين�  ﴿٢٤﴾  و����ّ�ِ� ال�ِ�ين� آ��نُوا و�����ُ�وا ال��ال���اتِ

ا�ن� لَ��م� ��ن�اتٍ َ���ِ�ي ��ن َ�������ا ا����ْ���ار� ۖ ������ا ر�زُِ�وا ��نْ��ا ��ن

َ�����ة� رِ�زًْ�ا ۙ َ�الُوا �ٰ�َ�ا ال�ِ�ي ر�زِْ�نَا ��ن َ����� ۖ و�ا�ُ�وا ِ��� ��َ�َ�اِ���ا ۖ

و�لَ��م� ��ي��ا ا�زْو�اج� ��َ�����ةٌ ۖ و���م� ��ي��ا َ�ال�ُ�ونَ  ﴿٢٥﴾  ۞

(২৩) (এ গ্রে�র আ�ান এটাই, এই আ�ানেক �তামরা গ্রহণ কেরা)। আর

আিম আমার বা�ার উপর যা অবতীণ� কেরিছ, �সিটর ব�াপাের �তামােদর যিদ

�কােনা সে�হ থােক, তাহেল (যাও) এর মেতা একিট সূরা বািনেয় িনেয়

আেসা। আর (এ কােজর জন�) আ�াহ ছাড়া �তামােদর �যসকল সাহায�কারী

রেয়েছ, তােদরেকও ডােকা; যিদ �তামরা সত�বাদী হেয় থােকা। 

জােভদ আহেমদ গািমিদ

কুরআেনর তরজমা
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(২৪) যিদ �তামরা তা করেত না পােরা, আর কখেনাই করেত পারেব না,

তাহেল �সই আগুনেক ভয় কেরা �যিটর ইন্ধন হেব এই মানুষগুেলা যারা (িব�াস

কের না) আর এই পাথরগুেলা (�যগুেলােক তারা পূজা কের)। এ আগুনিট প্রস্তুত

করা হেয়েছ এ সব অ�ীকারকারীর জন�।

(২৫) আর (�হ নবী) যারা (এ গ্রে�র প্রিত) ঈমান এেনেছ এবং সৎ কম� কেরেছ

তােদরেক আপিন এই সুসংবাদ জািনেয় িদন �য, তােদর জন� রেয়েছ এমনসব

বাগান, �যগুেলার িনচ িদেয় নদ-নদী প্রবািহত হেব। �সই বাগানগুেলার �কােনা

একিট ফল যখন তােদরেক খাওয়ার জন� �দয়া হেব, তখন তারা বলেব, এিট

�তা �সই ফল, যা আমােদরেক ইিতপূেব� �দয়া হেয়েছ; অথচ এিট আেগরিটর

সােথ িমল �রেখ তােদরেক �দয়া হেব। আর তােদর জন� �সখােন  থাকেব পিবত্র

�ীগণ: �সখােন তারা িচরকাল অব�ান করেব। 

ا�ن� ال���� ��ا ي���َ���يِي ا�ن ي���ِ�ب� ��َ�ً�ا ��ا ����و��ً� َ���ا َ�و�َ���ا ۚ َ�ا���ا
ال�ِ�ين� آ��نُوا َ�ي���َ���ونَ ا����� الْ���� ��ن ر��ِ�ِ��� ۖ و�ا���ا ال�ِ�ين� ��َ���وا
َ�ي�ُ�ولُونَ ��اذَا ا�ر�اد� ال���� ِ��ٰ�َ�ا ��َ�ً�ا ۘ ي����� ِ��� ����ي��ا و�ي���ِ�ي ِ��� ����ي��ا
الَْ�ا����ين�  ﴿٢٦﴾  ال�ِ�ين� ي�نُ���ونَ ����َ� ال���� ��ن ا���ا   ���ِ ي�����  ۚ و���ا 
����ِ� ��يَ�ا���� و�ي�ْ�َ���ونَ ��ا ا����� ال���� ِ��� ا�ن ي�و���� و�ي�ْ���ُ�ونَ ��ي

ا��ا�ر�ضِ ۚ ا�ولَٰ��َ� ���� الَْ�ا����ونَ  ﴿٢٧﴾
(২৬) (এটা জা�ােতর উপমা; এভােব) আ�াহ (�কােনা সত�েক প্রকাশ করার

জন�) মশা িকংবা তার �চেয়ও তুচ্ছ �কােনা িকছুর উপমা িদেত ল�ােবাধ কেরন

না। অতএব যারা িব�াসী তারা জােন �য, এিট তােদর প্রভুর তরফ �থেক আসা

সত�। 

কুরআেনর তরজমা
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আর যারা অ�ীকারকারী তারা বেল �য, এ উপমািট িদেয় আ�াহ কী �বাঝােত

চাইেলন? (এভােব) আ�াহ এর �ারা অেনকেক িবপথগামী কেরন এবং

অেনকেক এর �ারাই পথ �দখান। আর বাস্তবতা হে�, িতিন শুধু অবাধ�

�লাকেদরেকই এর �ারা িবপথগামী কেরন। 

(২৭) যারা আ�াহর সে� অ�ীকাের আবদ্ধ হওয়ার পর তা �ভেঙ �ফেল, �য

বন্ধনিট আ�াহ জুেড় রাখার িনেদ�শ িদেয়েছন তা িছন্ন কের �ফেল, আর এভােব

পৃিথবীেত ফ�াসাদ সৃি� কের। এরাই (দুিনয়া ও আিখরােত) ব�থ�।

��ي��� َ���ُ���ونَ ِ�ال���� و���نُ�م� ا���و�اً�ا َ�ا���ي�ا��م� ۖ ُ�م� ����يُ���م� ُ�م�
����يِي��م� ُ�م� ا�لَي��� ُ�������ونَ  ﴿٢٨﴾  ��و� ال�ِ�ي َ�َ��� لَ��م ��ا ��ي
ا����ر�ضِ ����ي��ا ُ�م� ا��َ�و�ىٰ ا�لَى ال����اء� َ���و�ا���� ������ ����او�اتٍ ۚ

و���و� ِ������ َ�ي�ء� ����يم�  ﴿٢٩﴾ 

(২৮) (�হ মানুেষরা) কীভােব �তামরা আ�াহেক অ�ীকার কেরা? অথচ �তামরা

িছেল �াণহীন,িতিন �তামােদরেক জীবন দান কেরেছন। আবার িতিনই

�তামােদরেক মৃতু� দান কেরন, এরপর িতিনই �তামােদরেক জীিবত করেবন,

এরপর তাঁর িদেকই �তামােদরেক িফিরেয় �নয়া হেব। 

(২৯) িতিনই �তা �তামােদর জন� পৃিথবীর সকল িজিনস সৃি� কেরেছন, এরপর

আকােশর িদেক মেনািনেবশ কেরেছন এবং সাপ্ত আকাশ দাঁড় কিরেয়েছন। আর

িতিন সকল িবষেয় অবগত। 

কুরআেনর তরজমা

ইশরাক বাংলা ০৮ সেে�ম্বর



ইমাম হািমদ উি�ন ফারািহ

ইশরাক বাংলা ০৯ সেে�ম্বর

কুরআন ব�াখ�ার ভাষাগত উৎস

আল্লাহ কেবল পবিত্র কুরআনকে হারিয়ে যাওয়া বা বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা

করার নিশ্চয়তাই দেননি, বরং তিনি এর ব্যাখ্যা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কুরআনে বলা হয়েছে, 

ا���ا َ����� َ���لَْ�ا ال�ِّ���� و�ا���ا لَ�� لَ��ا��ُ�ونَ
নিঃসন্দেহে আমিই এই উপদেশবাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই

এর সংরক্ষণকারী। (১৫:০৯) 

ُ��� ا�ن� ��َ���َ�ا ����اَ�هُ
তারপর এর ব্যাখ্যা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আমারই দায়িত্ব। (৭৫:১৯) 

কুরআন ব্যাখ্যা করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য জরুরি ছিল, কুরআনের ভাষা

—আরবিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। তাই আল্লাহ এই ভাষাকে টিকিয়ে

রেখেছেন এবং একে দিয়েছেন চিরন্তন জীবন। একইভাবে, তিনি পবিত্র

কুরআনের ধর্মীয় পরিভাষার অর্থকেও সুরক্ষিত রেখেছেন; যেমন—সালাহ,

জাকাত, জিহাদ, সাওম, হজ, মসজিদ, হারাম , সাফা ও মারওয়া, এবং হজের

আনুষঙ্গিক রীতিনীতি। 

বই অনুবাদ



এই ধম�ীয় পিরভাষাগুেলার সিঠক অথ� এক প্রজন্ম �থেক অন� প্রজেন্মর কােছ

িনরবি�ন্নভােব �পৗঁেছ �দওয়া হেয়েছ। যিদও এই আমলগুেলা পালেনর পদ্ধিতর

�ক্ষেত্র সামান� মতপাথ�ক� রেয়েছ, তেব তা এেকবােরই নগণ�। উদাহরণস্বরূপ—

আরিব ‘আসাদ’ শেব্দর অথ� িসংহক, যিদও িবিভন্ন অঞ্চেল িসংেহর রং বা

শারীিরক গড়েন পাথ�ক� থাকেত পাের। একইভােব, আমােদর ওপর �য সালাত

ফরজ করা হেয়েছ, তা �সই সালাত যা মুসলমানরা আজও আদায় কের

আসেছন, যিদও এর পদ্ধিত ও অনুষে� সামান� িকছু পাথ�ক� �দখা যায়। �য

ব�িক্ত এসব সূক্ষ্ম িবষয় িনেয় অেহতুক িবতক� সৃি� কের, িতিন মূলত আ�াহর

�ীেনর সুদৃঢ় অব�ান �থেকই িবচু�ত। আ�াহ বেলেছন, 

لَن ��نَال� ال���� لُ��و����ا و���ا دِ��او���ا و�لَ��ن ��نَالُ�� ال��ْ�و�ى ��ن����
আ�াহর কােছ এগুেলার (�কারবািনর পশুর) �গাশত বা রক্ত িকছুই �পৗঁছায় না;

বরং তাঁর কােছ �পৗঁছায় �তামােদর তাকওয়া বা �খাদাভীিত। (২২:৩৭) 

�ছাটখােটা িবষয় িনেয় িবতক� করা মূলত ইহুদীেদর লক্ষণ, তারা িনেজেদর

ধম�েক খন্ড-িবখন্ড কেরিছল এবং নানািবধ সে�েহর �চারাবািলেত িনমি�ত

হেয়িছল। পিবত্র কুরআেন আ�াহ তােদর এই মানিসকতােক তুেল একিট গাভী

জবাই করার ঐশ্বিরক আেদেশর ঘটনায় বণ�না রেয়েছ। তােদর নবী বারবার

তােদর বলিছেলন, �তামােদর যা আেদশ করা হেয়েছ তা পালন কেরা, অথচ

তারা এেকর পর এক প্রশ্ন কেরই যাি�ল । এমনিক এত অেযৗিক্তক

িজ�াসাবােদর পরও তারা আেদশিট মানেত প্রস্তুত িছল না। কেথাপকথেনর

এক পয�ােয় তারা যাি�কভােব “ইনশাআ�াহ” বা “আ�াহ চােহন �তা”

শব্দগুেলা উ�ারণ কেরিছল, �কবল �সই শেব্দর বরকেতই �শষ পয�ন্ত তারা

তােদর রাসূেলর আনুগত� করেত সক্ষম হেয়িছল। সব�শিক্তমান আ�াহর বাণীই

এর প্রমাণ; তােদর এই অনমনীয়তা সম্পেক� আ�াহ বেলন, “তারা তা করেত

যাি�ল না। শিরয়াহর িকছু পািরভািষক শব্দ রেয়েছ, যার সং�া পিবত্র কুরআেন

�নই, �সসব �ক্ষেত্র আমােদর অন্ধভােব হািদেস ওপর িনভ�র করা উিচত নয়।

বই অনুবাদ

ইশরাক বাংলা ১০ সেে�ম্বর



এিট আমােদর অিনশ্চয়তার িদেক �ঠেল িদেত পাের। এ ধরেনর পিরি�িতেত

মুসিলম উম্মাহর সব�সম্মত িবষেয়র ওপরই সন্তুষ্ট থাকা ��য়। �যসব িবষেয়

পিবত্র কুরআেনর স্পষ্ট �কােনা দিলল �নই অথবা যা রাসূল (সা.)-এর

সুপ্রমািণত ও প্রজন্ম পরম্পরায় চেল আেসিন, �সসব িবষেয় অন�েদর

�দাষােরাপ করা �থেক িবরত থাকাই বুিদ্ধমােনর কাজ। পিরেশেষ বলেত হয়,

পিবত্র কুরআেনর শিরয়াহর পিরভাষাগুেলা িনেয় আেলাচনার �ক্ষেত্র আমােদর

উিচত উি�িখত সুস্পষ্ট পথ অনুসরণ করা এবং অপ্রেয়াজনীয় �ছাটখােটা

মতপাথ�ক� এিড়েয় কুরআেনর মূল মম�াথ�েক স্পষ্টভােব অনুধাবন করা। 

কুরআেনর ভাষাৈশলী এবং শব্দাবিলর আক্ষিরক ও রূপক অথ� �বাঝার জন�

ধ্রুপদী আরিব কিবতা এবং পিবত্র কুরআেনর মূল পাঠই হেলা প্রধান িভি� বা

উৎসব। এ িবষেয় আরিব অিভধান খুব একটা সহায়ক নয়; কারণ �সগুেলােত

ভাষার সব শব্দ ও শেব্দর ব�বহােরর পূণ�াঙ্গ িববরণ পাওয়া যায় না। অিভধােন

অেনক িবষয় পূণ�াঙ্গভােব আেলাচনা করা হয় না এবং �কানিট িবশুদ্ধ ধ্রুপদী

আরিব আর �কানিট পরবত�ীকােল রূপান্তর হওয়া শব্দ, তা পৃথক করার �কােনা

উপায় �নই। এমনিক অিভধানগুেলা শেব্দর মূল উৎস বা িশকড় সম্পেক�ও সিঠক

িদকিনেদ�শনা �দয় না। যার ফেল শেব্দর মূল িভি� ও শাখা অথবা আক্ষিরক ও

রূপক অেথ�র মেধ� পাথ�ক� করা কিঠন হেয় পেড়। �য িশক্ষাথ�ীর ধ্রুপদী আরিব

কিবতার ওপর পূণ� দখল �নই, �সই িশক্ষাথ�ী যখন এই অিভধানগুেলার

শরণাপন্ন হয়, তখন কুরআেনর শব্দগুেলার সিঠক অথ� ও তাৎপয� িনণ�য় করেত

�স ব�থ� হয়। তদুপির, বত�মােন প্রচিলত ধ্রুপদী আরিব কিবতার বড় একটা

অংশই কৃিত্রম বা পরবত�ীকােল সংেযািজত। অেনক িবলুপ্ত শব্দ এবং দুল�ভ

ব�বহার তােত অনুপ্রেবশ কেরেছ। তেব একজন ভাষািবদ খাঁিট ও �ভজােলর

পাথ�ক� অবশ�ই বুঝেত পােরন। তাই সব�দা মেন রাখেত হেব, কুরআেনর ব�াখ�া

করার সময় হােতর কােছ যা পাওয়া যায়, তা-ই ব�বহার করা সমীচীন নয়। 

বই অনুবাদ

ইশরাক বাংলা ১১ সেে�ম্বর



আমােদর �কবল �সগুেলাই গ্রহণ করা উিচত যা িনভ�রেযাগ� ও িবশুদ্ধ বেল

প্রমািণত, আর দুল�ভ বা অস্পষ্ট িবষয়গুেলা আমােদর বজ�ন করা আবশ�ক।

�যমন, কুরআেন বলা হেয়েছ

و���ا ا�ر���ْ�َ�ا ��ن َ�����َ� ��ن ر���ولٍ و���ا َ�ِ���� ا���ا ا�ذَا َ�����ى ا�لَْ�ى 
ال����َ�انُ ��ي ا�����������

আপনার পূেব� আিম �য রাসূল বা নবীই �প্ররণ কেরিছ, িতিন যখনই িকছু

কামনা (তামা�া) কেরেছন, শয়তান তাঁর কামনায় প্রেরাচনা সৃিষ্ট কেরেছ।

(২২:৫২) 

িকছু মুফাসিসর উে�িখত আয়ােত ‘তামা�া’ শব্দিটর অথ� ‘িতলাওয়াত’ বা পাঠ

করা িহেসেব গ্রহণ কেরেছন।একিট জিটল িবষয় ব�াখ�া করার দায় এড়ােত

িগেয় মুফাসিসরগণ শব্দিটর সুস্পষ্ট ও প্রচিলত অথ� বজ�ন কের এর একিট

দুল�ভ ও অপ্রচিলত অথ� গ্রহণ কেরেছন। তেব এিট �কােনা সুফল বেয় আেনিন;

বরং এর িবপরীতিটই ঘেটেছ—এিট মুসিলম উ�াহর মেধ� িবতক�, িবেভদ ও

মতপাথ�েক�র দুয়ার উ�ুক্ত কের িদেয়েছ। �য �কউ এই স্পষ্ট পথ �থেক িবচু�ত

হেব, �স অজ্ঞতার �গালকধাঁধায় হািরেয় �যেত বাধ�। ব�াকরণ, যুিক্তিবদ�া,

ইসলািম আইনশাস্ত্র, অল�ারশাস্ত্র , বালাঘাত ও ছন্দশােস্ত্রর মেতা অন�ান�

শােস্ত্রর ওপর রিচত গ্রন্থসমূহ সংখ�ায় অেনক হেলও, পিবত্র কুরআন

অনুধাবেনর ��েত্র �সগুেলাও খুব একটা সহায়ক ভূিমকা পালন কের না। আরিব

ব�াকরেণর ভূিমকা মূলত সাধারণ কথ� বা �লখ� ভাষার ব�াকরণগত িনয়ম

িনধ�ারেণই সীমাবদ্ধ। তাই একজন ব�াখ�াকার বা মুফাসিসেরর উিচত নয়

আ�াহর বাণীেক এই সীমাবদ্ধ ব�াকরিণক িনয়েমর কাঠগড়ায় দাঁড় করােনা,

যার ফেল আয়ােতর স্পষ্ট অথ� পিরবিত�ত হেয় যায় এবং এর মূল �শলী

উেপি�ত হয়। এই ধরেনর িবে�ষণ পিবত্র কুরআনেক এক অ�ুত ধরেনর

বক্তব� িহেসেব উপ�াপন করেব, যা আরিব ভাষার িচরাচিরত সািহিত�ক রীিতর

সােথ সামঞ্জস�পূণ� নয়। 

বই অনুবাদ

ইশরাক বাংলা ১২ সেে�ম্বর



একজন মুফাসিসেরর দািয়ত্ব হেলা প্রাসি�ক ধ্রুপদী আরিব কিবতার উ�ৃিত

িদেয় এিট প্রমাণ করা, যােত যারা অিত উৎসােহর সােথ আ�াহর িকতােব

ব�াকরণগত বা �শলীগত ভুল �খাঁজার �চ�া কের, তারা বুঝেত পাের �য, এিট

সেব�াচ্চ সািহিত�ক মানসম্পন্ন একিট গ্রন্থ। 

যুিক্তিবদ�া এিট মূলত যুিক্ত ও িবতেক�র �কৗশল এবং সং�া, নঞথ�ক বা

ব�িতক্রমী শব্দ ব�বহােরর ওপর চুলেচরা িবে�ষেণর কের। �যসব মুফাসিসর

কুরআেনর আয়াত অনুবােদর �ক্ষেত্র এই শােস্ত্রর আশ্রয় �নন, তারা ‘َوَعَلَّمَ آدَم

وَمَا مَنَعَنَا أنَ نُّرْسِلَ باِلآياَتِ إِلاَّ أنَ كَذَّبَ بهَِا‘ অথবা الأسَْمَاء كُلَّهَا

لوُنَ এর মেতা গভীর তাৎপয�পূণ� আয়াতগুেলার সিঠক অথ� অনুধাবন— الأوََّ

করেত পােরন না। তারা কুরআেনর িনজস্ব যুিক্তিবন�াস ও �শলী বুঝেতও ব�থ�

হন। অল�ারশােস্ত্রর অব�াও ব�াকরণ শােস্ত্রর মেতাই �শাচনীয়। যারা এই শােস্ত্র

পারদশ�ী, তারা �কােনা জীবন্ত হৃদেয়র গভীর �থেক উৎসািরত আেবগময়

বক্তেব�র সূক্ষ্ম ব�ঞ্জনা মূল�ায়ন বা িবে�ষণ করেত অক্ষম। তাই মহান আ�াহর

পক্ষ �থেক অবতীণ� ঐশী বাণীর �ক্ষেত্র এই শাস্ত্র সম্পূণ� অকায�কর। নবী-

রাসুলগণ তােদর �শ্রাতােদর পিরি�িত িবেবচনা কের স্বতঃ�ূত�ভােব তােদর

সেত�র িদেক আহবান করেতন। তারা �কাথাও রূপক ভাষা ব�বহার করেতন,

আবার �কাথাও আক্ষিরক অথ� গ্রহণ করেতন। তারা প্রচিলত ভাষারীিত

কেঠারভােব অনুসরণ করেতন এবং �শ্রাতােদর �মধা ও �বাঝাপড়ার স্তরেক

অত�ন্ত সতক�তার সােথ িবেবচনা করেতন। এ কারেণই আমরা �দিখ, একজন

নবী ‘আব’ (িপতা) ও ‘ইবন’ (পুত্র)-এর মেতা শব্দ ব�বহার করেছন; িনেজর

�দহ খণ্ড-িবখণ্ড হওয়ার কথা বলেছন; এমনিক িনেজর রক্ত-মাংস অন� কােরা

মেধ� িমেশ যাওয়ার ইি�ত িদে�ন। িতিন ‘য়াদ’ (হাত), ‘সাক’ (পােয়র

�গাছা), ‘ওয়াজহ’ (�চহারা), ‘আরশ’ (িসংহাসন), ‘কুরিস’ (আসন), ‘বাস্ত’

(প্রসারণ), ‘কবজ’ (সংেকাচন), ‘নশর’ (িবস্তার), ‘তায়�’ (গুিটেয় �নওয়া),

‘হাসরাহ’ (আেক্ষপ), ‘ইনিতকাম’ (প্রিতেশাধ), ‘গজব’ (�ক্রাধ) এবং ‘হানান’

(করুণা)-এর মেতা শব্দ ও অিভব�িক্ত ব�বহার কেরেছন। �শ্রাতারা বরাবরই

এগুেলার প্রকৃত অথ� বুঝেত পারেতন। 

বই অনুবাদ
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িকন্ত �য ব�ি� িনেজেক অল�ারশােস্ত্রর গি�েত আটেক �ফেলন, িতিন ঐশী

বাণীর এই পথ চলায় িপঁপড়ার মেতা অসহায় হেয় পেড়ন। অে�র মেতা �হাঁচট

খান এবং পেদ পেদ পথভ্রষ্ট হন। যারা যাবুর বা অন�ান� ঐশী গ্রেন্থর সেঙ্গ

পিরিচত, তারা ভােলাভােবই জােনন �য, এসব গ্রন্থেত রূপক ভাষার ব�বহার

অত�ন্ত ব�াপক।ইসলািম আইনশাস্ত্র বা উসুলুল িফকেহর ��েত্র এর প্রিত�াতা

উসুিলগণ (আইনশােস্ত্রর মূলনীিত প্রেণতা) সিত�ই প্রশংসনীয় অবদান

�রেখিছেলন। তারা এই শাস্ত্র �রামান, ভারতীয় িকংবা অন� �কােনা জািতর কাছ

�থেক ধার কেরনিন। বরং পিবত্র কুরআন ও সুন্নাহ �বাঝার জন� তারা এই

�ানেক অপিরহায� মেন কেরিছেলন। তাই এই উৎসগুেলা �থেক িনয়মতািন্ত্রক

উপােয় আইনগত িস�ান্ত �বর করার সুিবধােথ� তােদর িকছু িদকিনেদ�শনামূলক

মূলনীিত �তির করার প্রেয়াজন িছল। িনঃসে�েহ এ কারেণই তারা এই শােস্ত্রর

পিথকৃৎ এবং পরবত�ীকােল অন�রা তােদরই অনুসরণ কেরেছ। 

দুভ�াগ�বশত, পরবত�ী প্রজে�র স্কলাররা এই শাস্ত্রিটেক আর উন্নত করেত

পােরনিন। তারা এেক সুিবন�স্ত করেত ব�থ� হেয়েছন। ফেল এই শাস্ত্রিট অস�ূণ�

রেয় �গেছ এবং প্রকৃত অেথ� একিট পূণ�াঙ্গ িব�ান িহেসেব প্রিতি�ত হেত

পােরিন। তাইএই ��েত্র সুিনিদ�ষ্ট নীিতমালার অভােব মানুষ কুরআেনর

িবধানগুেলা িনেয় িভন্ন িভন্ন িস�ােন্ত উপনীত হেয়েছ, যা �মােটও কাম� নয়।

অবশ� ব�াকরণ, যুি�িবদ�া বা সমেগাত্রীয় অন�ান� শােস্ত্রর ��েত্র এমনিট ঘেট

না; কারণ �সগুেলােক যথাযথভােব ‘শাস্ত্র’ বা ‘িডিসি�ন’ িহেসেব গণ� করা

যায়। এই সংি�প্ত ভূিমকায় আিম �কবল অত�ন্ত গুরুত্বপূণ� িকছু িবষেয়র িদেক

ইিঙ্গত করব, িবস্তািরত আেলাচনায় যাওয়া সম্ভব নয়। তেব আিম ইসলািম

িব�ােনর এই শাখািট িনেয় কাজ করার ই�া রািখ; আর এ কােজর জন� আিম

আ�াহর কােছই সাহায� প্রাথ�না করিছ, যাঁর হােতই সকল িবষেয়র িনয়ন্ত্রণ।

বালাঘাত শাস্ত্র �কবল আরিব কিবতার ওপর িভি� কেরই গেড় উেঠেছ। 

বই অনুবাদ
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কিবতা �কবল বােক�র সুন্দর গঠন, শব্দ ও শব্দগুে�র সূক্ষ্ম ব�ঞ্জনা এবং

অল�ারশাে�র �কৗশেলর মেধ�ই সীমাবদ্ধ। এিট বণ�নার অেনক গুরুত্বপূণ�

িদকই �যমন—যুিক্ততেক�র িবিভন্ন ধরন, শেব্দর সােথ অিভেপ্রত অেথ�র সম্পক�,

উপমা ও দৃ�ােন্তর ব�বহার, নীিতকথা সম্বিলত বণ�নার িবিবধ রীিত, প্রিতশ্রুিত,

সতক�বাত�া এবং বক্তার অটল আত্মিব�াস �থেক উৎসািরত বক্তেব�র প্রভাব

ইত�ািদ বাদ িদেয় যায়। এছাড়া কিবতা আরও অেনক গুরুত্বপূণ� িবষয়িট এিড়েয়

যায়। উদাহরণস্বরূপ, কখেনা কখেনা একজন আত্মপ্রত�য়ী বক্তা সেচতনভােবই

�শ্রাতার আপিত্তগুেলােক এিড়েয় যান। আবার কখেনা িতিন একজন উি�গ্ন ও

শুভাকা�ী িশক্ষেকর মেতা আেবগ প্রকাশ কেরন। বাকপটু বক্তা এবং ঐশী

গ্রন্থগুেলােত ব�বহৃত এই �কৗশলগুেলা বত�মান শাে�র অন্তভু�ক্ত নয়। স্কলাররা

প্রকাশভি�র এই বৃহত্তর অংশিটেক উে�খ করেত পােরনিন, কারণ তারা

িবখ�াত আরব বা�ীেদর বক্তব�েক এই শাে�র আেলাচনার িবষয়বস্তু কেরনিন।

এর কারণ হেলা, তারা আরবেদর বক্তৃতামালা �থেক পয�াপ্ত উপকরণ পানিন,

আর অনারবেদর বক্তৃতার িবষয়িটেক তারা ই�াকৃতভােবই এিড়েয় �গেছন। 

এ কারেণই আ�ামা বািকলানী কুরআেনর অল�ার ও প্রাঞ্জলতা অনুধাবেনর

সেব�াচ্চ �চ�া করা সে�ও প্রমাণ িহেসেব �কবল আরিব কিবতার আশ্রয়

িনেয়েছন। তেব িতিন দৃ�ান্ত িহেসেব িকছু িবখ�াত ভাষণ িলিপবদ্ধ কেরেছন,

যােতেকউ কিবতা ও গদ�—এই দুই ধরেনর বক্তেব�র মধ�কার পাথ�ক� বুঝেত

পাের। ভাষার �য িদকগুেলা এই শাে�র অধীেন আেলািচত হওয়া উিচত িছল

িতিন তা কেরনিন, তার সংখ�া হেলা দশিট। এর মেধ� পাঁচিট বুিদ্ধদীপ্ত বা

যুিক্তিনভ�র এবং পাঁচিট আেবগময় বা মন�াি�ক। �যেহতু এগুেলা পৃিথবীর সব

ভাষারই সাধারণ �বিশ��, তাই আিম এগুেলার ব�াখ�ায় আরিব ছাড়া অন�

�যেকােনা ভাষার সহায়তা িনেত পাির অথবা �কবল ইি�ত করেলই চেল। পিবত্র

কুরআেনর �ভতেরই এ ধরেনর �শি�ক ব�বহােরর পয�াপ্ত উদাহরণ িবদ�মান। 
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সমসামিয়ক বালাঘাত বা অল�ারশাস্ত্র পিবত্র কুরআেনর প্রকাশভি� অনুধাবেন

খুব একটা সহায়ক নয়। এই শােস্ত্রর �বিশরভাগ পি�ত অনারব, যােদর পে�

আরিব ভাষার সূক্ষ্ম প্রকাশভি� অধ�য়ন, িবে�ষণ ও আত্মস্থ করা �বশ কিঠন

িছল। তাই তােদর ব�থ�তা িনেয় অিভেযাগ করাটা ন�ায়সংগত হেব না। বরং

আমােদর কৃতজ্ঞিচে� স্বীকার করা উিচত �য, তারা অন্তত এই শােস্ত্রর িভি�

স্থাপেন সফল হেয়েছন। তারা কখেনা সিঠক িস�ােন্ত �পৗঁেছেছন, আবার কখেনা

তােদর কাি�ত িবষেয়র িদেক ইি�ত কেরই �ান্ত হেয়েছন। িবষয়িট

�বাঝােনার জন� আিম অন� একিট প্রবেন্ধ িব�ািরত আেলাচনা করব। এছাড়া

ছন্দশাস্ত্রএবং এর ব�বহার িনেয়ও একিট স্বতন্ত্র প্রবন্ধিব�ািরত আেলাচনা করব। 

(অনুবাদ: �মাহাম্মদ িসয়াম �হােসন)
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ড. ইরফান �শহজাদ

ইশরাক বাংলা ১৭ সেে�ম্বর

সভ্য দুিনয়ার অসভ� �খলা

মানুষের সুস্থ বিবেক কখনোই অকারণে সংঘাত মেনে নিতে পারে না।

আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা এক জিনিস, সেটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু কেবল

মারামারির খাতিরে মারামারি? মানুষের মন স্বভাবতই তা সইতে পারে না। আর

সেই সংঘাত যদি হয় নিছক বিনোদনের জন্য, তবে তার কদর্যতা নিয়ে

সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। কাউকে আঘাত করা, আঘাত করতে বাধ্য

করা কিংবা গ্যালারিতে বসে সেই মারামারির তামাশা দেখা— এসবই আসলে

মানবতার চরম অবমাননা। এক ধরনের নিষ্ঠুর বর্বরতা। মানুষের ভেতরকার সুস্থ

বিবেক সব সময়ই এর িবরুেদ্ধ কথা বেলেছ। িঠক এই কারেণই �রামান

��ািডেয়টরেদর �সই রক্তক্ষয়ী লড়াই আজ ইিতহােসর পাতায় িবলীন হেয়

�গেছ। যুদ্ধিবগ্রেহরও একটা লাগাম টানা সম্ভব হেয়েছ। িকন্তু এত এত সভ�তার

পরও �সই আিদম বব�র যুেগর িকছু �ৃিত আজ �যন িঠকই িটেক আেছ সিহংস

�খলার �মাড়েক। আশ্চেয�র িবষয় হেলা: বত�মােনর তথাকিথত সভ� মানুষ এেক

খুব স্বাভািবক একটা ব�াপার বেল �মেন িনেয়েছ। তারা �কবল এই �খলা

উপেভাগই করেছ না, রীিতমেতা সাফাইও গাইেছ।

প্রবন্ধ



শিক্ত আর িক্ষপ্তার অেনক রকম �খলাই পৃিথবীেত আেছ। এসব �খলায়

�খলেত িগেয় আঘাত লাগেতই পাের, তেব কাউেক আঘাত করা এসব �খলার

মূল উে�শ� থােক না। মূল উে�শ� থােক শারীিরক উৎকষ� বা দক্ষতা �দখােনা।

�যমন ধরুন, ফুটবল, জুেডা-কারােত িকংবা কাবািড। িকন্তু এমন িকছু �খলাও

আেছ, যার মূল লক্ষ�ই হেলা প্িতপক্ষেক রক্তাক্ত করা। সিহংসতার মধ� িদেয়ই

�সখােন িবজয় িছিনেয় আনেত হয়। বি�ং বা এমএমএ (MMA) িঠক এমনই

িকছু �খলা। এখােন প্িতপক্ষেক আঘাত করেত পারেলই point। আর তােক

‘নকআউট’ কের মািটেত �ফেল িদেত পারেলই �তা িনি�ত জয়। ভাবেল অবাক

লােগ, এসব �খলার িনয়েমর মারপ�াঁেচ পেড় একজন �খেলায়াড় যিদ

আেরকজেনর হােত প্াণও হারায়, তেব তােক ই�াকৃত খুন বা ভুলবশত হত�া

— �কােনািটই ধরা হয় না।

মানুেষর অবেচতন মেন িন�ুরতা আর িহংস্রতার এক ধরেনর আিদম প্বৃি�

লুিকেয় থােক। মনস্তে�র ভাষায় এেক অেনক সময় ‘ি�ল’ বা �রামাঞ্চ বলা হয়।

িকন্তু সরাসির এই রক্তারিক্তর �ভতর িদেয় যাওয়ার সাহস সবার থােক না।

তাই মানুষ িনেজর �ভতেরর এই পাশিবক আকা�া �মটােনার জন� কখেনা

পশুপািখেক, আবার কখেনা িনেজরই মেতা আেরকজন মানুষেক লড়াইেয়র

ময়দােন নািমেয় �দয়। পশুেদর জন� �তির করা হয় এমন এক িহংস্র পিরেবশ,

যােত তারা এেক অেন�র ওপর ঝাঁিপেয় পেড়। আর মানুেষর সামেন ঝুিলেয়

�দওয়া হয় অথ� আর খ�ািতর িবশাল এক প্েলাভন। �সই �মােহ অন্ধ হেয় মানুষ

এেক অপরেক মারেত বা িনেজ মরেতও রািজ হেয় যায়। এসব �খলায় যারা

�জেত, সমাজ তােদর ‘িহেরা’ বা বীেরর আসেন বসায়। অেঢল সম্পদ আর

খ�ািত এেস তােদর পােয় লুিটেয় পেড়। আর যারা ময়দােন প্াণ হারায়,

তােদরেক এমনভােব স্মরণ করা হয় �যন তারা মানবজািতর িবেনাদেনর জন�

িনেজেদর জীবনটাই উৎসগ� কের িদেয়েছ!

প্রবন্ধ
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এখন একটা বড় প্শ্ন সামেন আেস, এ ধরেনর সিহংস �খলার িক আসেলই

�কােনা �নিতক �বধতা আেছ? অেনেকই যুিক্ত �দন: �যেহতু �খেলায়াড়রা

িনেজেদর ই�ায় আর িকছু িনিদ�ষ্ট িনয়েমর অধীেনই �খলেত নােম, তাই এটা

পুেরাপুির �বধ। িকন্তু একটু গভীরভােব ভাবেলই �বাঝা যায়, একটা কাজ যিদ

মূলগতভােব অৈনিতক হয়, তেব �কবল ‘পারস্পিরক সম্মিত’ আর

‘িনয়মকানুেনর’ �দাহাই িদেয় িক তােক �নিতক বািনেয় �ফলা যায়? এেক

অপরেক প্হার করা, রক্তাক্ত করা িকংবা ক্ষিত করার মাধ�েম জয়ী হওয়া িক

�মৗিলকভােব অৈনিতক কাজ নয়? যিদ তা-ই হয়, তেব মানুেষর সম্মিত আর

িকছু বানােনা িনয়েমর চাদের �ঢেক িদেলই তা �বধ হেয় যায় কীভােব?

মানুেষর মনস্তত্ত্ব বড় অ�ুত। �লাভনীয় �কােনা প্েলাভন সামেন ঝুিলেয় িদেল

তােক িদেয় �বধ-অৈবধ �যেকােনা কাজই অনায়ােস কিরেয় �নওয়া সম্ভব।

আমােদর এই উপমহােদেশর পুেরােনা সতীদাহ প্থার কথাই ধরা যাক।

একসময় �ামীর িচতায় �ীর পুেড় মরােক িবশ্বস্ততা আর চরম সম্মােনর প্তীক

মেন করা হেতা। নারীরাও ‘সতী’ হওয়াটােক খুব �গৗরেবর �চােখ �দখত। এই

অমানিবক প্থা বন্ধ করেত ইংেরজেদর রীিতমেতা ঘাম ঝরােত হেয়িছল। তারা

সতী হেত যাওয়া নারীেদর নানাভােব �বাঝাত, প্েলাভন �দখাত। তারপরও

নারীরা আগুেন ঝাঁপ �দওয়ােকই �বেছ িনত। একটু �খয়াল করেলই �দখেবন,

এই ভয়াবহ আত্মাহুিতর �পছেন িকন্তু �সই নারীেদর পূণ� সম্মিত িছল। তারপরও

মানুেষর সুস্থ িবেবক িক তা �মেন িনেয়েছ? আজ িক �কউ সতীদাহ প্থার পেক্ষ

�কােনা �নিতক যুিক্ত দাঁড় করােত পারেব? মানুেষর িনেজর সম্মিত থাকেলও

তার আত্মহননেক যিদ আমরা �কােনাভােবই সিঠক বেল �মেন িনেত না পাির,

তেব �জেনশুেন এেক অপরেক রক্তাক্ত করার অনুমিত আমরা কীভােব িদি�?

এটা �কমন অ�ুত যুিক্ত �য, ‘�বিশ মা�ায়’ সংঘাত হেল তা অপরাধ, আর

‘অল্প মা�ায়’ সংঘাত হেল তা �বধ?

প্রবন্ধ
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এই সহিংস �খলাগুেলার ব�াপাের আধুিনক মানুেষর এমন উদাসীনতার একিট

বড় কারণ হেলা: এগুেলা আমােদর সমােজ খুব স্বাভািবক একটা প্রথায়

পিরণত হেয়েছ। মানুেষর মেনর একটা অ�ুত স্বভাব আেছ। �কােনা একিট

খারাপ িজিনেসর সােথ দীঘ�িদন অভ�স্ত হেয় �গেল, �সই মে�র কুৎিসত রূপ

আর �চােখ পেড় না। গা-সওয়া হেয় যায়। িকন্তু যখনই যুি� আর নীিত িদেয়

মানুেষর �চােখ আঙুল িদেয় �দখােনা হয়, তখন �ভতেরর ঘুিমেয় থাকা সুস্থ

িবেবক িঠকই �জেগ ওেঠ।

এই সহিংস �খলাগুেলােক িনছকই জুলুম ও সীমালঙ্ঘন িহেসেব �দখা উিচত।

�নিতকতার জায়গা �থেক এর তীব্র িন�া জানােনা এবং আইন কের এগুেলা

বন্ধ কের �দওয়া প্রেয়াজন। আর মুসলমানেদর জন� �তা এসব �খলা স�ূণ�

অৈবধ। কারণ তােদর মহান প্রিতপালক আ�াহতায়ালা �যেকােনা ধরেনর জুলুম

ও অিবচার কেঠারভােব িনেষধ কেরেছন। িনেজর জীবনেক িনেজর হােত

�ংেসর মুেখ �ঠেল �দওয়ােক িতিন স্পষ্টভােব বারণ কেরেছন।
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শুরা ব�বস্থা এবং রাজতন্ত্র

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আর সমােজর িনজস্ব একটা শৃঙ্খলা থাকা বড্ড

প্রেয়াজন। মানুেষ মানুেষ �মলােমশা, তােদর সীমানা িনধ�ারণ, িনয়মকানুন �তির

িকংবা িনেজেদর �ভতেরর িবেরাধ �মটােনার জন� এমন একটা কতৃ�পেক্ষর

দরকার হয়, যার িসদ্ধান্ত সবাই �মেন �নেব। হািসমুেখ �হাক আর বাধ� হেয়ই

�হাক, �সই কতৃ�পেক্ষর সামেন সবাইেক মাথা নত করেতই হেব। এটা না

থাকেল সমােজ �নেম আসেব চরম �নরাজ�, যা �কােনা সুস্থ মানুেষর কােছই

গ্রহণেযাগ� হেত পাের না।

বস্তুত, সমাজের এই সামষ্টিক শৃঙ্খলার অন্তর্নিহিত অর্থই হলো: বাকি মানুষের

ওপর মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাই খুব

স্বাভাবিকভাবেই দাবি ওঠে, এই শাসনক্ষমতা যেন সাধারণ মানুষের ইচ্ছা আর

নির্বাচনের ভিত্তিতে আসে। মূলত এটাই হলো ‘শুরা ব্যবস্থা’ কিংবা ‘পরামর্শতন্ত্র’

বা আধুনিক গণতন্ত্রের মূল কথা। মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য এই

ব্যবস্থাকে পছন্দ করেছেন। কুরআন মাজিদে তিনি বলেছেন: 

ড. ইরফান �শহজাদ

তাি�ক পয�ােলাচনা
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و�اَ�������� ُ���ر�ي ����َ�����.
“আর তােদর যাবতীয় কাজকম� িনেজেদর �ভতেরর পারস্পিরক পরামেশ�র

িভি�েতই স�ািদত হয়।” 

(কুরআন, সুরা শুরা, ৪২:৩৮)

িকন্তু এই পারস্পিরক পরামশ� বা শুরািভি�ক ব�ব�ােক পাশ কািটেয় ক্ষমতােক

যিদ �কবল �কােনা একজন ব�িক্ত, একটা পিরবার বা িনিদ�ষ্ট �কােনা দেলর

হােত কুিক্ষগত কের রাখা হয়, তেব তা চরম সীমালঙ্ঘন। এর ফেল �কবল �য

সাধারণ মানুেষর �াধীনভােব �নতা িনব�াচেনর অিধকার �কেড় �নওয়া হয়, তা

নয়; বরং সমােজ আরও যারা �যাগ� মানুষ আেছন, তােদর সামেন এিগেয়

আসার এবং �মধা �দখােনার সব দরজাও িচরতের বন্ধ হেয় যায়। শুরু হয়

ক্ষমতার এক অন্ধ লড়াই। রাজতেন্ত্রর যুেগ যুেগ ক্ষমতােলাভীেদর �ভতের �য

অন্তহীন রক্তক্ষয়ী সংঘাত আমরা �দেখিছ, তা আসেল এরই করুণ পিরণিত।

শাসকেদর গিদেত বসােনা বা নামােনার �কােনা সব�সম্মত িনয়ম বা সংিবধান

িছল না বেল শতা�ীর পর শতা�ী ধের এই হানাহািন চেল আসিছল। অবেশেষ

পৃিথবীেত সাংিবধািনক সরকােরর যুগ এল এবং িনব�াচেনর মাধ�েম ক্ষমতা

হ�ান্তেরর একটা চমৎকার রাজৈনিতক সমাধান মানুষ খুঁেজ �পল।

শাসনব�ব�ায় এই পরামশ�তেন্ত্রর ব�াপক গুরুত্ব থাকা সে�ও মহান

আ�াহতায়ালা িকন্তু এই ব�ব�ােক এেকবাের অলঙ্ঘনীয় �কােনা ‘শরিয় িবধান’

বা হুকুেমর ময�াদা �দনিন। তাই �কউ যিদ এই পরামশ�তন্ত্র �মেন না চেল, তেব

�স শিরয়েতর �কােনা অলঙ্ঘনীয় সীমানা �ভেঙেছ বেল ধরা হেব না। একটু

�খয়াল করেলই �দখেবন, �যখােন �খাদ শরিয় িবধােনর �ক্ষে�ই পিরি�িত

িবেবচনায় কখেনা কখেনা ছাড় �দওয়া হয়, �সখােন পরামশ�তন্ত্র �তা �কােনা

শরিয় িবধানই নয়! এিট বরং একধরেনর ব�বহািরক প্র�া বা কম�েকৗশল।

কােজই পিরি�িতর চােপ পেড় যিদ শাসেনর অন� �কােনা পদ্ধিত অবলম্বন

করেতই হয়, তেব হুট কের কােরা ওপর কুফর বা পথভ্রষ্টতার ফেতায়া ছুেড়

�দওয়া যােব না। 
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এমনিক িনেজর জান-মাল কুরবািন কের এই ব�বস্থা কােয়ম করার জন� মিরয়া

হেয় ওঠারও �কােনা ধম�ীয় বাধ�বাধকতা �নই। বিন ইসরাইেলর ইিতহাস

পড়েলই আমরা �দখেত পাই, আ�াহতায়ালা স্বয়ং তােদর জন� রাজতন্ত্রেকই

পছন্দ কেরিছেলন। কারণ তােদর তখনকার পিরিস্থিত এমন িছল। বিন

ইসরাইেলর �ভতেরর �গাত্রীয় �কান্দল এতটাই চরেম িছল �য, তারা �কােনা

ঐক�বদ্ধ �নতার অধীেন জেড়া হেত পারিছল না। এমনিক আ�াহতায়ালা যখন

তােদর জন� তালুতেক মেনানীত করেলন, তারা তা িনেয়ও আপি� তুলল!

আ�াহর মূল উে�শ� িছল তােদর �ভতের একটা সামি�ক ঐক� ধের রাখা, যা

�সই মুহূেত� পরামশ�তন্ত্র িদেয় �কােনাভােবই সম্ভব িছল না। এ কারেণই নবী-

রাসুলেদর উপিস্থিতেতও তােদর মেধ� বংশানুক্রিমক রাজতন্ত্র চালু িছল।

�মা�াকথা হেলা: যিদ কখেনা পরামশ�তন্ত্র আর রাজতেন্ত্রর মােঝ �কােনা

একটােক �বেছ �নওয়ার সুেযাগ থােক, তেব �ান আর সুস্থ িবেবেকর দািব

হেলা পরামশ�তন্ত্রেক �বেছ �নওয়া। িকন্তু পিরিস্থিত যিদ এমন দাঁড়ায় �য,

একিদেক রাজতন্ত্র আর অন�িদেক চরম �নরাজ�, তখন সমাজেক বাঁচােত

রাজতন্ত্রেক �বেছ �নওয়াই অপিরহায� হেয় পেড়। আধুিনক যুেগও �তা আমরা

�দিখ, রাষ্ট্র চরম িবপেদ পড়েল জরুির অবস্থা জাির কের সামিয়কভােব

গণতািন্ত্রক অেনক অিধকার স্থিগত করা হয়।

একটা সরকার িনব�ািচত �হাক বা অিনব�ািচত, তারা যিদ সাধারণ মানুেষর ওপর

জুলুম আর অিবচার শুরু কের, তেব তার প্রিতবাদ অবশ�ই করেত হেব; তেব

তা হেত হেব �মৗিখক। ব�ি�গতভােব প্রিতবাদ করার সবেচেয় বড় ��ত্র এিটই।

আর জািলম শাসেকর সামেন এই সত� কথা সাহেসর সােথ মুেখর ওপর বেল

�দওয়াই সবেচেয় বড় িজহাদ। এই সত� বলেত িগেয় যিদ কােরা প্রাণ চেল

যায়, তেব তােকই ��ষ্ঠ শাহাদাত বলা হেয়েছ। িকন্তু ধম�ীয় দৃি�েত এর �চেয়

বড় �কােনা পদে�প �নওয়ার কথা বলা হয়িন। �কােনা জািলম সরকােরর

িবরুেদ্ধ সশস্ত্র িবে�াহ করা বা গােয়র �জাের তােদর সিরেয় �দওয়ার �চ�া

করােক ইসলাম স�ূণ�ভােব িনেষধ কেরেছ।
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কারণ, এেত সমােজর সামি�ক শৃঙ্খলা �ভেঙ পেড়, �দেশ চরম অরাজকতা

আর রক্তপাত শুরু হয় (যােক কুরআেনর ভাষায় ‘ফাসাদ িফল আরদ’ বলা

হয়)। তেব হ�াঁ, সরকার যিদ �কােনা অন�ায় বা অৈনিতক কােজর িনেদ�শ �দয়,

তেব �কােনাভােবই তােদর �সই িনেদ�শ মানা যােব না। একজন সাধারণ

নাগিরেকর শািন্তপূণ� প্রিতবােদর অিধকার িঠক এই পয�ন্তই।

এখন সরকােরর জুলুম যিদ এমন পয�ােয় চেল যায় �য, �দেশ িটেক থাকাই

অসম্ভব হেয় পেড়, তেব ইসলাম িনেদ�শ �দয় িহজরত কের অন� �কাথাও চেল

যাওয়ার। আর যিদ �সই সুেযাগটুকুও না থােক, তেব হািবেলর �সই িবখ�াত

আদশ�েক �মেন চলেত বলা হেয়েছ। অথ�াৎ িনেজর জীবন িদেয় �দব, তবুও

অেন�র রক্ত ঝরাব না— এটাই তখন সবেচেয় উত্তম আমল। এ িবষেয় আ�াহর

রাসুল �বশ িকছু গভীর তাৎপয�পূণ� কথা বেল �গেছন।

قال رسول ال��ه صلى ال��ه عليه وسلم: «إنها ستكون فتن، ألا ثم
تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير
من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل
فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له
أرض فليلحق بأرضه»، قال: فقال رجل: يارسول ال��ه، أرأيت من
لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على
حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم
هل بلغت، اللهم هل بلغت»، قال: فقال رجل: يا رسول ال��ه،
أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى
الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال: «يبوء

بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار». (مسلم، رقم ۷۲۵۰)
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আ�াহর রাসুল বলেলন: “খুব িশগিগরই অেনক িফতনা �দখা �দেব। �শােনা!

এরপর আরও িফতনা আসেব। �সসব িফতনার সময় �য চুপচাপ বেস থাকেব,

�স ওই ব�িক্তর �চেয় উত্তম হেব, �য �হঁেট যাে�। আর �য �হঁেট যাে�, �স ওই

ব�িক্তর �চেয় উত্তম হেব, �য ছুেট যাে�। মেন �রেখা! যখন এসব িফতনা শুরু

হেব, তখন যার উট আেছ, �স �যন তার উেটর কােছ চেল যায়; যার ছাগল

আেছ, �স �যন ছাগেলর পােল চেল যায়, আর যার চাষাবােদর জিম আেছ, �স

�যন তার জিমেত চেল যায়।” হযরত আবু বকরা (রা.) বেলন, তখন এক

ব�িক্ত িজে�স করেলন, “�হ আ�াহর রাসুল! যার উট, ছাগল বা জিম— িকছুই

�নই, তার কী হেব?” উত্তের আ�াহর রাসুল বলেলন, “�স �যন তার

তেলায়ারটা িনেয় পাথেরর ওপর ঘেষ এর ধার এেকবাের �ভাঁতা কের �ফেল!

এরপর যিদ সম্ভব হয়, তেব �স �যন িনেজেক বাঁিচেয় �নয়।” এরপর িতিন

বলেলন, “�হ আ�াহ! আিম িক (সত�) �পৗঁেছ িদেয়িছ? �হ আ�াহ! আিম িক

(সত�) �পৗঁেছ িদেয়িছ? �হ আ�াহ! আিম িক �পৗঁেছ িদেয়িছ?” এক ব�িক্ত

িজে�স করেলন, “�হ আ�াহর রাসুল! যিদ আমােক �জার কের ধের িনেয়

�কােনা এক পে� বা দেল দাঁড় কিরেয় �দওয়া হয়, আর �সখােন �কউ যিদ

আমােক তেলায়ার বা তীর িদেয় আঘাত কের �মের �ফেল, তখন কী হেব?”

উত্তের আ�াহর রাসুল বলেলন, “(তুিম যিদ পা�া আঘাত না কের থােকা)

তাহেল �সই হত�াকারী তার িনেজর পাপ এবং �তামার পাপ— সবিকছু িনেজর

কাঁেধ িনেয় িফরেব, আর �স জাহা�ািমেদর অন্তভু�ক্ত হেব।” 

(সিহহ মুসিলম, �রওয়ােয়ত নম্বর: ৭২৫০)

ধের িনন, �কােনা মুসিলম সরকার সরাসির মানুেষর ওপর জুলুম করেছ না,

িনেজেদর ধম�ীয় দািয়ত্ব পালেন চরম অবেহলাও করেছ না, িকংবা প্রকােশ�

�কােনা ধম�ে�ািহতা বা কুফিরেত িলপ্ত হয়িন। এমন অব�ায় িনছক সমাজ

সং�ােরর �দাহাই িদেয় িকংবা সমাজেক এক ‘আদশ� রূেপ’ িফিরেয় �নওয়ার

স্বপ্ন �দিখেয় িনজ উেদ�ােগ অস্ত্র তুেল �নওয়া �কােনা ব�িক্ত বা দেলর জন�ই

�বধ নয়। 
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এেত সমােজর স্বাভািবক শাি� ও ি�িতশীলতাই �কবল নষ্ট হয়। এমনিক যিদ

তােদর �পছেন �দেশর সংখ�াগিরষ্ঠ মানুেষর িনর�ুশ সমথ�নও থােক, তবুও তা

জােয়জ হেব না। কারণ ধেম�র দৃিষ্টেত এিট �কােনা আবশ�কীয় কত�ব� নয়।

আ�াহতায়ালা কখেনাই মানুেষর কােছ এমন �কােনা দািব কেরনিন, যার জন�

অকারেণ িনেজেদর জীবনেক ঝুঁিকেত �ফলেত হেব। বরং �জার কের এমনটা

করেত যাওয়া হেব পৃিথবীেত মহািবপয�য় বা ‘ফাসাদ িফল আরদ’ সৃিষ্টর মেতা

এক ভয়ংকর পােপ িলপ্ত হওয়া। কাজটা যত �নক বা সৎ উে�েশ�ই করা �হাক

না �কন, এর ফলাফল �সই পাপই।

�কউ যিদ সিত�ই সমাজ সং�ার করেত চান, িকন্তু সাধারণ মানুেষর সমথ�ন না

পান, তেব তার �কােনাভােবই িনেজেক ‘স্বেঘািষত ঐশী �সনাপিত’ ভাবার

�কােনা কারণ �নই। শাসনব�ব�ার সং�ার করেত চাইেল িকংবা এেক �কােনা

আদশ� রূেপ সাজােত চাইেল একিটই পথ �খালা আেছ: শাি�পূণ�ভােব িশক্ষা ও

প্রচােরর মাধ�েম মানুেষর মন জয় করা এবং জনমত গেড় �তালা। এর বাইের

আর �কােনা পদেক্ষপ �নওয়ার সুেযাগ আসেল ধেম� �নই।

সিত� বলেত কী, শাসকেদর কাছ �থেক সব সময় এেকবাের িনখুঁত বা আদশ�

আচরণ আশা করাটা �বাকািম। মানুেষর হােত যখন িবপুল ক্ষমতা আেস, তখন

একটু-আধটু সীমালঙ্ঘন হওয়াটা �মােটও অস্বাভািবক িকছু নয়। এমন �তা

�কােনা গ�ারাি� �দওয়া যায় না �য, �জার কের ক্ষমতা দখল করা নতুন

মানুষিট বা রাজৈনিতক দলিট ক্ষমতার অপব�বহার �থেক পুেরাপুির মুক্ত

থাকেব! িকংবা তার পেরর উত্তরসূিররা সবাই এেকবাের �ধায়া তুলসীপাতা

হেবন, যারা �কােনা ভুলই করেবন না! যখন এই সুধারণার �পছেন �কােনা

িনশ্চয়তাই �নই, তখন �পছন �থেক ষড়যন্ত্র কের িকংবা গােয়র �জাের সরকার

পিরবত�েনর আসেল �কােনা �যৗিক্তক িভিত্তই আর অবিশষ্ট থােক না।
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রাজৈনিতক আচরেণর ��ে� মুসলমানেদর আসেল কী করা উিচত, �স

ব�াপাের আ�াহর রাসুল খুব চমৎকার িকছু িনেদ�শনা িদেয় �গেছন।

عن النبي صلى ال��ه عليه وسلم، قال: «من رأى من أميره شي��ا
يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبر�ا فمات إلا

مات ميتة جاهلية». (بخاری، رقم ۷۰۵۴)
আ�াহর রাসুল বেলেছন: “�কউ যিদ তার শাসেকর মেধ� অপছন্দনীয় িকছু

�দেখ, তেব �স �যন �ধয� ধারণ কের। কারণ, �য ব�ি� জামাত �থেক এক

িবঘত পিরমাণও িবি�ন্ন হেলা এবং �সই অবস্থায় মারা �গল, �স মূলত

জািহিলয়ােতর মৃতু�বরণ করল।” 

(সিহহ বুখাির, �রওয়ােয়ত নম্বর: ৭০৫৪)

িবখ�াত সাহািব উবাদা ইবেন সািমত (রািদয়া�াহু আনহু)-এর একিট সুন্দর

ঘটনা আেছ।

عن جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو
مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك ال��ه، بحديث ينفع ال��ه به، سمعته
من رسول ال��ه صلى ال��ه عليه وسلم، فقال: دعانا رسول ال��ه
صلى ال��ه عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة
علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: «إلا أن تروا كفر�ا بواح�ا

عندكم من ال��ه فيه برهان». (مسلم، رقم ۴۴۷۱)
হযরত জুনাদা ইবেন আবু উমাইয়া বণ�না কেরন, উবাদা ইবেন সািমত (রা.)

যখন অসুস্থ িছেলন, তখন আমরা তাঁর কােছ �গলাম। �সখােন িগেয় আমরা

বললাম, “আমােদর এমন একিট হািদস �শানান, যা আপিন আ�াহর রাসুল

�থেক শুেনেছন এবং যার মাধ�েম আ�াহ আমােদর উপকার করেবন।” 
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তখন িতিন বলেলন, “আ�াহর রাসুল আমােদর ডাকেলন এবং আমরা তার

হােত বাইয়াত বা আনুগেত�র শপথ িনলাম। িতিন আমােদর কাছ �থেক �যসব

িবষেয়র ওপর শপথ িনেয়িছেলন, তা হেলা: আমরা আনেন্দ ও িবষােদ, সুেখ-

�ঃেখ এবং আমােদর ওপর অন� কাউেকও অ�ািধকার �দওয়া হেলও আনুগত�

করব। আর আমরা ক্ষমতার অিধকািরেদর সােথ ক্ষমতা িনেয় সংঘােত জড়াব

না।” আ�াহর রাসুল আরও বেলিছেলন, “তেব হ�াঁ, যিদ �তামরা প্রকাশ� কুফর

�দখেত পাও এবং �স ব�াপাের �তামােদর কােছ সুস্পষ্ট প্রমাণ থােক, (তাহেল

এমন পিরি�িতেত পােপর কােজ শাসকেদর আনুগত� করা যােব না)।” 

(সিহহ মুসিলম, �রওয়ােয়ত নম্বর: ৪৪৭১)

তেব মেন রাখেত হেব, এই সুস্পষ্ট কুফির �দখার ওপর িভি� কেরও িকন্তু

সরাসির অস্ত্র তুেল �নওয়ার �কােনা অনুমিত বা িনেদ�শ �দওয়া হয়িন।

অবাধ�তার �ক্ষে� �কবল তােদর অন�ায় আনুগত� �থেক িবরত থাকার কথাই

বলা হেয়েছ।

অেনেক অবশ� িভন্ন একটা যুি� দাঁড় করান। তারা একটা সুপিরিচত হািদেসর

উ�ৃিত িদেয় বেলন: �যেকােনা অন�ায় বা মন্দেক �তা হাত িদেয় প্রিতহত করার

িনেদ�শ �দওয়া হেয়েছ। সুতরাং সরকােরর �কােনা পাপাচার �ঠকােত �তা অস্ত্র

হােত �নওয়াই �যেত পাের!

তারা মূলত আবু সাঈদ খুদির (রািদয়া�াহু আনহু) �থেক বিণ�ত �সই হািদেসর

কথা বেলন, �যখােন নবী বেলেছন, 

فقال ابو سعيد: سمعت رسول ال��ه صلى ال��ه عليه وسلم، يقول:
«من رأى منكم منكر�ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن

لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». (مسلم، رقم  ۱۱۷)
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হযরত আবু সাইদ বেলন, আিম আ�াহর রাসুলেক বলেত শুেনিছ, “�তামােদর

�কউ যিদ �কােনা অন�ায় বা গিহ�ত কাজ হেত �দেখ, তেব �স �যন িনজ হাত

(বা শিক্ত) িদেয় তা বদেল �দয়। যিদ তার �সই সামথ�� না থােক, তেব �স �যন

মুেখ এর প্রিতবাদ কের। আর যিদ �সিটরও সামথ�� না থােক, তেব �স �যন

অন্তর িদেয় তা ঘৃণা কের; আর এিটই হেলা ঈমােনর সবেচেয় দুব�ল স্তর।” 

(সিহহ মুসিলম, �রওয়ােয়ত নম্বর: ১১৭)

একটু গভীরভােব ভাবেলই �বাঝা যায়, এখােন অন�ায়েক হাত িদেয় প্রিতহত

করার িবষয়টা িকন্তু মানুেষর িনজস্ব সামথ�� আর এখিতয়ােরর সােথ শত�যুক্ত।

অথ�াৎ আপনার যতটুকু ক্ষমতা বা এখিতয়ার আেছ, িঠক ততটুকুর �ভতের

�থেকই আপনােক মন্দ কাজ প্রিতহত করেত বলা হেয়েছ। ক্ষমতা থাকা সে�ও

�কউ যিদ তা না কের, �কবল তখনই তার ঈমান দুব�ল বেল গণ� হেব। িনেজর

সক্ষমতা বা এখিতয়ােরর বাইের িগেয় �কােনা কােজর জন� মানুষেক কখেনাই

ইসলাম বাধ� বা দায়বদ্ধ কেরিন।

তাই �কােনা দল বা �গা�ী যিদ ‘সং�ােরর’ িবশাল এেজ�া িনেয় সরকার

হিটেয় �দওয়ার জন� রাস্তায় নােম, তেব তা সমাজেক িঠক করেব না, উে�া

�দশজুেড় এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ আর িবশৃঙ্খলা �ডেক আনেব। িঠক এই কারেণই

রাসুল তার ইেন্তকােলর পর রাজৈনিতক পালাবদেলর নােম সমােজ িফতনা

সৃি�কারীেদর ব�াপাের কেঠারভােব সতক� কের �গেছন। িতিন মুসলমানেদর এই

িনেদ�শ িদেয় �গেছন �য, তারা �যন �কােনা অব�ােতই আেবেগর বশবত�ী হেয়

�কােনা �গা�ীর সােথ িমেশ িগেয় িনেজেদর হােত অস্ত্র তুেল না �নয়।
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ব্যিভচার িনিষদ্ধ হওয়ার মূল দশ�ন

মানুষের জীবেন ব�িভচার বা অবাধ �যৗনাচার �কন িনিষদ্ধ করা হেয়েছ? এর

সবেচেয় বড় কারণ লুিকেয় আেছ আমােদর ‘পিরবার’ নােমর চমৎকার

ব�বস্থােক বাঁিচেয় রাখার �ােথ�। মানুষ িহেসেব পিরবার ছাড়া আমােদর এক

মুহূত�ও চেল না। একটু �ভেব �দখুন �তা, একদম অসহায় একিট নবজাতক

িশশুর �বেড় ওঠা, িকংবা জীবেনর �শষ �বলায় বয়েসর ভাের নুেয় পড়া

মানুষিটর �সবাযত্ন— এগুেলা িক পিরবােরর �সই মায়াময় বন্ধন আর

আপনজনেদর গভীর মেনােযাগ ছাড়া �কােনাভােবই সম্ভব? নারী ও পুরুেষর

মধ�কার �য শারীিরক সম্পক�, �সিটেক মূলত মানব প্রজে�র অি�ত্ব িটিকেয়

রাখা আর চমৎকার একিট পিরবার গেড় �তালার মাধ�ম িহেসেব �দখা হেয়েছ।

আর ঠিক এই পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই একটি

অলঙ্ঘনীয় নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে: এই সম্পর্কটুকু কেবল স্বামী আর স্ত্রীর

একান্ত গণ্ডির ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এখন কারো মনোযোগ বা যৌন

আকাঙ্ক্ষা যদি নিজের ঘরের সীমানা পেরিয়ে বাইরেও বিচরণ করতে শুরু

করে, তবে কি সেই মানুষের পক্ষে নিজের সন্তানদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার

জন্য ঠিকমতো সময় আর ভালোবাসা দেওয়া সম্ভব হবে? 

ড. ইরফান �শহজাদ

তাি�ক পয�ােলাচনা
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�মােটও না। আর পািরবািরক ব�ব�াই যিদ �ভেঙ পেড়, তেব মানুষ এই িবশাল

পৃিথবীেত বড্ড একা, সহায়সম্বলহীন আর ব�ুহীন হেয় পড়েব। িঠক এই

প্রেয়াজনগুেলার কথা মাথায় �রেখই �ামী-�ীর মধ�কার গভীর িবশ্বস্ততােক

িবেয়র সম্পেক�র সবেচেয় জরুির মানদণ্ড িহেসেব ধরা হেয়েছ। এমনিক

�যেকােনা ধরেনর অবাধ �যৗনাচারেক ‘ফািহশা’ বা চরম অপিবত্র কাজ বেল

�ঘাষণা �দওয়া হেয়েছ। মানুেষর এই পাশিবক প্রবৃি�েক একিট সুন্দর শৃঙ্খলার

�ভতের আনার জন�ই িবেয়র আেগ �যেকােনা শারীিরক সম্পক�েক কেঠারভােব

িনিষদ্ধ করা হেয়েছ; এেক শািস্তেযাগ� অপরাধ িহেসেবও সাব�স্ত করা হেয়েছ।

কারণ িবেয়র আেগর এই উ�ৃঙ্খলতা িবেয়র পের তার জীবনস�ী এবং

অনাগত স�ানেদর অিধকার �কেড় �নওয়ার সবেচেয় বড় কারণ হেয় দাঁড়ােত

পাের।

অবাধ �যৗনাচার আসেল সবেচেয় �বিশ �কেড় �নয় িন�াপ িশশুেদর অিধকার।

�য িশশু হয়েতা বাবা-মােয়র �বধ িবেয়র মাধ�েমই পৃিথবীেত এেসেছ, িকন্তু

বাবা অথবা মা— �যেকােনা একজেনর বাইেরর অৈনিতক সম্পেক�র কারেণ �স

তার প্রাপ� মেনােযাগ আর ভােলাবাসা �থেক বি�ত হে�। অন�িদেক �য িশশুিট

জন্ম িনেয়েছ �কােনা অৈবধ সম্পেক�র হাত ধের, �স-ও �তা বাবা-মােয়র একটা

�ায়ী ছায়া আর দািয়ত্বেবাধ �থেক িচরতের বি�ত হে�। কারণ তার বাবা-

মােয়র �ভতের �তা সারা জীবন একসােথ পথ চলার �কােনা অ�ীকারই িছল

না, িবেয়র �কােনা চুি�ও হয়িন।

আসেল সারা জীবন একসােথ পথ চলার একটা দৃঢ় সংকল্প ছাড়া �কােনা

িবেয়ই প্রকৃত অেথ� িবেয় হেত পাের না। কারণ �য িবেয়েত �ািয়েত্বর �কােনা

িনশ্চয়তা �নই, �সখােন অনাগত স�ােনর �যৗথ লালনপালেনরও �কােনা

গ�ারাি� থােক না। ইসলােম ‘িনকােহ মুতআ’ বা সামিয়ক িবেয়েক িনিষদ্ধ

করার �পছেনর মূল রহস�ও িকন্তু এখােনই।
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এই িবষয়েক আ�াহতায়ালা কুরআন মািজেদ অত�ন চমৎকারভােব বণ�না

কেরেছন:

و�اُ���� لَ���� ��ا و�ر�آء� ذٰل����� اَنْ َ���َ�ُ���ا ِ�اَ����ال����� ������ن����� َ�����
��س���������. (النساء ۴: ۲۴)

“আর এেদর বাইের অন� �য নারীরা রেয়েছ, (তােদর �মাহরানা আদায় কের)

িনেজেদর সম্পেদর মাধ�েম তােদর গ্রহণ করা �তামােদর জন� হালাল। তেব

শত� হেলা, �তামােদর সতীত্ব র�াকারী হেত হেব, ব�িভচারকারী নয়।” 

(কুরআন, সুরা িনসা, ৪:২৪)

আেরকিট আয়ােত বলা হেয়েছ:

َ�اْ����������� ِ�ا�ذْنِ اَ����ِ��� و�اُٰ������� اُ����ر����� ِ�الْ������و�فِ ������نٍٰ�
َ����� ��س�����ٍ� و���ا ������ٰ�تِ اَْ�َ�انٍ. (النساء ۴: ۲۵)

“অতএব, �তামরা এই (দাসীেদর) মািলকেদর অনুমিতক্রেম তােদর িবেয়

কেরা এবং প্রচিলত িনয়ম অনুযায়ী তােদর �মাহরানা পিরেশাধ কেরা। তেব শত�

হেলা, তােদর সতী-সা�ী হেত হেব; তারা �যন ব�িভচািরণী িকংবা �গাপেন

অৈবধ প্রণেয় িলপ্ত না হয়।” 

(কুরআন, সুরা িনসা, ৪:২৫)

কুরআেন ‘ইহসান’ বেল চমৎকার একিট আরিব শব্দ ব�বহার করা হেয়েছ। এর

মােন হেলা: পরম যে� কাউেক িনেজর আশ্রেয় �নওয়া িকংবা কােরা িনরাপদ

আশ্রেয় চেল আসা। িবেয়র মাধ�েম মূলত একজন আেরকজেনর আজীবন

দািয়ত্ব �নন, একটা সুন্দর আশ্রেয়র ছায়াতেল আেসন। এর িঠক উে�া শব্দিট

হেলা ‘মুসাফাহাত’, যার মােন হেলা ��ফ �ভাগিবলাস আর ব�িভচার। িজনা

(ব�িভচার) �হাক িকংবা মুতআ (সামিয়ক িবেয়)— দুিট কােজরই মূল উে�শ�

থােক ��ফ �ভাগিবলাস। �সখােন সারা জীবেনর জন� দািয়ত্ব �নওয়ার �কােনা

অ�ীকার বা মায়া থােক না। িঠক এ কারেণই এগুেলা সম্পূণ� হারাম; আর এর

িবপরীেত িবেয় হেলা চরম পিবত্র, দািয়ত্বশীল আর ময�াদাপূণ� একটা চুি�।
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এখন �কউ যিদ এমন যুি� �দন: “আমরা �তা স�ান িনি� না, তাহেল

সামিয়ক িবেয় বা িবেয়র বাইেরর সম্পেক� ক্ষিত কী?”— এই যুি�েতও আসেল

অৈবধ সম্পক� �বধ হেয় যায় না। কারণ নারী-পুরুষেক জীবেনর �কােনা না

�কােনা এক ধােপ এেস একটা �ায়ী িঠকানার �খাঁজ করেত হয়, ঘর বাঁধেত

হয়। তখন িকন্তু পিরবােরর �সই িনরাপ�া আর িবশ্বস্ততার প্রশ্নিট িঠকই আবার

সামেন এেস দাঁড়ায়।

এমনিক যারা সিত� সিত�ই জীবেন কখেনা স�ান চান না, তােদরেকও অবাধ

�যৗনাচােরর অনুমিত �দওয়ার �কােনা সুেযাগ �নই। প্রথম কথা হেলা: এমন

মানুেষরা সমােজর খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ বা ব�িতক্রম। আর পৃিথবীর �কােনা

আইিন কাঠােমাই গুিটকেয়ক ব�িতক্রেমর ওপর িভি� কের �তির হয় না। আইন

সবার জন� সমানভােবই প্রেযাজ�। ি�তীয়ত, মানুেষর মন �তা! আজ �য মানুষ

স�ান চাইেছ না, এমন �তা �কােনা িনশ্চয়তা �নই �য, ভিবষ�েত তার মেনর

এই শূন�তা �জেগ উঠেব না, �স একিট সাজােনা সংসােরর স্বপ্ন �দখেব না।

তাি�ক পয�ােলাচনা
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“আমার উম্মতের মাঝে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর”:

হািদেসর পয�ােলাচনা

����َ�َ�ا ا�����ُ� ���� ��������، َ�ال�: ����َ�َ�ا �������� ���� ال������انِ، َ�ال�: ����َ�َ�ا
��ْ���ج� ���� ُ���اَ�َ�، ���� ������ِ� ���� ������انَ، َ�ال�: ����َ���ي� ������َ�ُ� َ�ال�:
َ�ال� ر���و�ل� الل�� ����ى الل�� ��َ����� و�������: ’’ال����َ�ُ� ��ي ا�����ي� َ���ُ�و�نَ
��َ�ً�، ُ��� ��ْ�ٌ� ����َ� ذٰل�َ�‘‘ ُ��� َ�ال� ل�ي� ������َ�ُ�: ا�����ْ� ����َ�َ� ا�ِ���
����ٍ�، و�����َ�َ� ������، و�����َ�َ� ��ْ���انَ، ُ��� َ�ال� ل�ي�: ا�����ْ� ����َ�َ�
����ي�� َ�ال�: َ�و���ْ�َ�ا��ا َ��������� ��َ�ً�، َ�ال� ������ٌ�: َ�ُ�ْ��� لَ��: ا�ن� ����ي�
ا�����َ� ��������و�نَ ا�ن� الْ����َ�َ� ����ِ���؟ َ�ال�: ��َ���و�ا ��ُ�و ال��ر�َ�اء� ���� ����

��ُ�و�كٌ ���� َ��ِ� الْ��ُ�و�كِ. 

আহমদ ইবেন মািন আমােদর িনকট বণ�না কেরেছন, িতিন বেলন: সুরাইজ

ইবেন নুমান আমােদর িনকট বণ�না কেরেছন, িতিন বেলন: হাশরাজ ইবেন

নুবাতা আমােদর িনকট বণ�না কেরেছন সাইদ ইবেন জুমহান �থেক, িতিন

বেলন: সািফনা (রা.) আমার িনকট বণ�না কেরেছন �য, আ�াহর রাসুল

(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন: “আমার উম্মেতর মােঝ �খলাফত

থাকেব ি�শ বছর, এরপর শুরু হেব রাজতন্ত্র।” 

ড. ইরফান �শহজাদ
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এরপর সািফনা আমােক বলেলন, “আবু বকেরর �খলাফত, উমেরর �খলাফত

এবং উসমােনর �খলাফত গণনা কেরা।” তারপর িতিন আমােক বলেলন,

“আিলর �খলাফতও গণনা কেরা।” সাইদ বেলন, আমরা তা গণনা কের

�দখলাম �য, এর �ময়াদ িত্রশ বছর। সাইদ বেলন, আিম তােক (সািফনােক)

বললাম, “বনু উমাইয়ারা �তা দািব কের �য, �খলাফত এখন তােদর হােত?”

সািফনা বলেলন, “বনু যারকা িমথ�া বেলেছ, বরং তারা হেলা িনকৃষ্টতম

রাজা।” [১]

িবশাল হািদস ভা�াের একটু গভীরভােব খুঁজেল �দখা যায়, পুেরা বণ�নািট

�কবল একজন মাত্র বণ�নাকারীর ওপর িনভ�রশীল। আর িতিন হেলন সািফনা,

িযিন দািব কেরন �য, িতিন সরাসির আ�াহর রাসুল �থেক এিট শুেনেছন।

আশ্চেয�র িবষয় হেলা: এই ব�িক্ত সম্পেক� ইিতহােস খুব �বিশ িকছু জানা যায়

না। এমনিক সাইদ ইবেন জুমহান যখন তার আসল নাম জানেত �চেয়িছেলন,

িতিন তা বলেতও পির�ার অ�ীকৃিত জানান (তািরেখ দােমস্ক, ইবেন আসািকর,

৪:২৬৭)। বণ�নাকারীেদর ইিতহাস িনেয় যারা গেবষণা কেরন অথ�াৎ িরজাল

শাস্ত্রিবদগণ তার �বশ কেয়কিট নাম দাঁড় কিরেয়েছন িঠকই, িকন্তু �কউই

শতভাগ িনিশ্চত হেয় িকছু বলেত পােরনিন। [২]

সািফনা িনেজই িনেজেক সাহািব বেল দািব করেতন। িতিন িনেজর পিরচয়

িদেতন আ�াহর রাসুেলর খােদম এবং ‘মাওলােয় রাসুল’ (অথ�াৎ রাসুেলর

আজাদ করা দাস) িহেসেব। তার িনেজর ভাষ�মেত, হযরত উে� সালামা (রা.)

তােক এই শেত� িকেন মুক্ত কের িদেয়িছেলন �য, িতিন আজীবন আ�াহর

রাসুেলর �খদমত করেবন। িকন্তু অবাক করা ব�াপার হেলা: িসরাত বা হািদেসর

এত িবশাল ভা�াের অন� �কাথাও তার বা তার এই �খদমেতর �কােনা উে�খ

�নই! �কবল তার িনেজর মুেখই এই গল্প �শানা যায়। অন� �কােনা সাহািব

কখেনা তার সাহচয� বা তার বিণ�ত ঘটনাগুেলার সত�তা িনেয় একিট কথাও

বেলনিন।
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িনেজর সম্পেক� িতিন �যসব ঘটনা বেল �বড়ােতন, তার পরেত পরেত �যন

রূপকথার অেলৗিককতার �ছাঁয়া। িতিন বলেতন, তার এই ‘সািফনা’ (িকি� বা

জাহাজ) নামটা নািক স্বয়ং আ�াহর রাসুল �রেখিছেলন! ঘটনা িছল এমন:

একবার আ�াহর রাসুল ও তার সাহািবরা �কােনা এক সফের �বিরেয়িছেলন।

পেথ সবার মালপত্র বেয় �নওয়া খুব কিঠন হেয় পেড়িছল। তখন সবার

িজিনসপত্র একটা বড় কাপেড় �বঁেধ তার ঘােড় চািপেয় �দওয়া হেলা। �সই দৃশ�

�দেখ আ�াহর রাসুল নািক তােক ‘সািফনা’ উপািধ িদেয়িছেলন। সািফনা

গল্পচ্ছেল এমনও বলেতন, “�সিদন যিদ সাতটা উেটর �বাঝাও আমার ঘােড়

চািপেয় �দওয়া হেতা, আিম তাও অনায়ােস বেয় িনেত পারতাম!” [৩]

তার গেল্পর ঝুিল এখােনই �শষ নয়। িতিন আরও বণ�না করেতন �য, একবার

এক সমুদ্রযাত্রায় তােদর �নৗকা �ভেঙ চুরমার হেয় যায়। িতিন অৈথ সাগের

হাবুডুবু খািচ্ছেলন। এমন সময় ভাগ�ক্রেম একটা কােঠর তক্তা তার হােত চেল

আেস। �কােনামেত �সই তক্তায় �ভেস �ভেস িতিন তীের এেস �পৗঁছান। িকন্তু

তীের উঠেতই এক িবশাল িসংেহর সােথ তার মুেখামুিখ �দখা! িতিন িসংহেক

ল�� কের বেল উঠেলন, “�হ আবুল হািরস (িসংেহর উপািধ), আিম িকন্তু

আ�াহর রাসুেলর মুক্ত করা দাস!” এ কথা �শানামাত্রই িসংহিট �যন �পাষমানা

�ািণর মেতা বাধ� হেয় �গল। �স িনেজ পথ �দিখেয় সািফনােক গন্তেব� �পৗঁেছ

িদল, আর তারপর িনেজর মেতা কের িবদায় জািনেয় চেল �গল! [৪]

রূপকথার গেল্প সাধারণত �যসব অিত�াকৃত ব�াপারস�াপার থােক, তার বলা

এই ঘটনাগুেলােতও িঠক �সই �বিশষ্ট�গুেলাই ফুেট ওেঠ। সবেচেয় বড় সমস�া

হেলা: িতিন এসব গেল্পর �কােনা সাল, তািরখ বা জায়গার নাম িকছুই িনিদ�ষ্ট

কের বেলনিন। ফেল এগুেলার সত�তা যাচাই করার �কােনা উপায়ই আর থােক

না। �যমন ধরুন, আ�াহর রাসুেলর সােথ িঠক �কান সফের িগেয় িতিন ওই

‘সািফনা’ উপািধ �পেয়িছেলন? িকংবা �সই সমুদ্র বা উপকূলটাই বা �কাথায়

িছল, �যখােন ওই ভয়ংকর ঝড় আর িসংেহর ঘটনািট ঘেটিছল? এর �কােনা

সুিনিদ�ষ্ট উত্তর ইিতহােস �নই। [৫]
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ি�তীয়ত, �খলাফত িনেয় বলা এই হািদসিট িতিন আ�াহর রাসুল �থেক

‘মারফু’ িহেসেব (অথ�াৎ সরাসির রাসুেলর িনজ মুেখর বাণী িহেসেব) বণ�না

কেরনিন। সহজ কথায়, িতিন একবারও দািব কেরনিন �য, কথাগুেলা িতিন িনজ

কােন আ�াহর রাসুেলর কাছ �থেক শুেনেছন। ফেল একটা বড় �ধাঁয়াশা �থেকই

যায়: কথাগুেলা িক িতিন িনেজ শুেনিছেলন, নািক অন� কােরা কাছ �থেক শুেন

এখােন বণ�না কেরেছন?

তৃতীয়ত, এই হািদেসর মূল িবষয়বস্তু পুেরাপুির রাজৈনিতক। আর রাজনীিত �তা

এমন এক িজিনস, যা িনেয় সবারই কমেবিশ প্রবল আগ্রহ থােক। িকন্তু

আশ্চেয�র িবষয় হেলা: এই হািদসিটর কথা সািফনা ছাড়া আর �কােনা

সাহািবরই জানা িছল না! এমনিক যখন সাহািবেদর মােঝ চরম িফতনা বা

রাজৈনিতক মতিবেরাধ (মুশাজারাত) চলিছল, তখেনা �কােনা খিলফা বা

সাহািব িনেজেদর পেক্ষ প্রমাণ িহেসেব এই হািদসিট একবােরর জন�ও উ�ারণ

কেরনিন। এটা িক এমন �কােনা �গাপন িবষয় িছল, যা �কবল সািফনা ছাড়া

আর কােরা পেক্ষ জানা সম্ভব িছল না?

চতুথ�ত, �যেহতু এিট একিট ভিবষ��াণী, তাই এর সত�তা প্রমােণর জন�ই

ঘটনািট ঘেট যাওয়ার আেগ এর প্রচার হওয়া খুব দরকার িছল; �যন মানুষ

সতক� হেত পাের। িকন্তু বাস্তেব �দখা �গল: চারজন খিলফার যুগ যখন

পুেরাপুির �শষ হেয় �গল, িঠক তখনই এই হািদসিট প্রথমবােরর মেতা সবার

সামেন এল! প্রশ্ন জােগ: সাহািবেদর িনেজেদর মধ�কার �সই রক্তক্ষয়ী িববাদ

বা িফতনার সময় সািফনা �কন এই হািদেসর কথা কাউেক বলেলন না? �কন

িতিন এত িদন এত বড় একটা কথা বুেক �চেপ রাখেলন? এই একিট িবষয়ই

হািদেসর সত�তােক পুেরাপুির সে�েহর মুেখ �ফেল �দয়।
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পঞ্চমত, একটু অে�র িহসাব �মলােনা যাক। আ�াহর রাসুল ইেন্তকাল কেরন

১১ িহজিরেত। এর সােথ ি�শ বছর �যাগ করেল �খলাফেত রােশদার �ময়াদ

৪১ িহজির পয�ন্ত হওয়ার কথা। অথচ হযরত আিল (রা.) শাহাদাত বরণ

কেরেছন ৪০ িহজিরেত। তার মােন দাঁড়াে�: সািফনা বছর গণনার �য িহসাবটা

িদেয়েছন, �সটাও আসেল িঠকমেতা �মেল না। তা ছাড়া এিট �যেহতু স�ূণ�

একক বা মুনফািরদ একিট বণ�না, তাই অন� �কােনা বণ�নার সােথ িমিলেয় �য,

এর সত�তা যাচাই করা হেব, �সই উপায়টুকুও �নই।

হািদস িবশারদ বা মুহাি�সগণ আ�াহর রাসুেলর কথা বলার িনজস্ব একিট ভি�

বা �বিশেষ্ট�র ওপর িভি� কের চমৎকার একিট মূলনীিত িঠক কেরেছন। তা

হেলা: ভিবষ�েতর �কােনা ঘটনা িনেয় বলা �যসব হািদেস সুিনিদ�ষ্ট বছর বা

সমেয়র উে�খ থােক, �সগুেলা সাধারণত ‘মাওজু’ বা জাল। কারণ আ�াহর

রাসুল কখেনাই ভিবষ�েতর �কােনা ঘটনা িনেয় িদন-তািরখ বা সময় এেকবাের

িনিদ�ষ্ট কের ভিবষ��াণী করেতন না। এভােব সময় িনিদ�ষ্ট কের �দওয়ার প্রবণতা

আসেল পরবত�ী যুেগর হািদস জালকািরেদর একটা চতুর �কৗশল। অন�িদেক

আ�াহর রাসুল �থেক অত�ন্ত শি�শালী সনেদ বিণ�ত অন� একিট হািদেস

বােরাজন খিলফার আগমেনর সুসংবাদ �দওয়া হেয়েছ, যােদর মাধ�েম ইসলাম

িবজয়ী হেব [৬]। এই হািদসিট িকন্তু সািফনার �সই ি�শ বছর বা চারজন

খিলফার দািবর পুেরাপুির িবপরীত। �খয়াল করার মেতা িবষয় হেলা: বােরাজন

খিলফার �সই হািদেস িনিদ�ষ্ট �কােনা ব�ি� বা সুিনিদ�ষ্ট �কােনা সমেয়র

সীমােরখা �টেন �দওয়া হয়িন। আর ভিবষ��াণীর ��ে� এই অিনিদ�ষ্ট রাখার

ভি�টাই আ�াহর রাসুেলর িনজস্ব বাচনভি�র সােথ সবেচেয় �বিশ মানানসই।

এখন প্রশ্ন আসেত পাের: তাহেল �যসব মুহাি�স সািফনার এই হািদসেক

‘সিহহ’ বা ‘হাসান’ বেলেছন, তারা �কন বেলেছন? একটু গভীরভােব �দখেল

�বাঝা যায়: তারা মূলত বণ�নাকারী সাইদ ইবেন জুমহােনর ওপর �চাখ বন্ধ

কের ভরসা কেরিছেলন এবং সািফনােক একজন সাহািব বেল ধের িনেয়িছেলন। 
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অথচ �খাদ সাইদ ইবেন জুমহােনর িনভ�রেযাগ�তা িনেয়ই পি�তেদর মােঝ

িবস্তর মতেভদ আেছ। এমনিক �কােনা �কােনা মুহাি�স �তা সাইেদর কাছ

�থেক সািফনার বিণ�ত �কােনা হািদসই গ্রহণ কেরন না! কারণ সািফনার

বণ�নাগুেলােত সব সময়ই অ�ুত, অস্বাভািবক আর আজব সব রূপকথার গল্প

(মুনকার ও আজািয়ব) িমেশ থােক [৭]। খুব সম্ভবত সাইদ িনেজই সািফনার

�সই আজব গল্পগুেলা �ারা প্রভািবত হেয় পেড়িছেলন এবং যাচাই-বাছাই

ছাড়াই �সগুেলা মানুেষর কােছ বেল �বিড়েয়েছন।

আসেল রাজনীিত িজিনসটাই এমন। রাজৈনিতক �কােনা ডামােডােলর মােঝ

�কােনা পক্ষ যখন িনেজেদর সপেক্ষ সামান�তম িকছু �পেয় যায়, তখন আর

বাছিবচার কের না; অে�র মেতা লুেফ �নয়। সািফনার এই হািদসিটও �যেহতু

রাজৈনিতক স্বভােবর, তাই একজন মাত্র বণ�নাকারী, সে�হজনক সনদ আর

পেদ পেদ এত সব অসঙ্গিত থাকা সে�ও এিট খুব সহেজই সমােজ তুমুল

জনিপ্রয়তা �পেয় যায়। পরবত�ী যুেগ �তা এিট সবার কােছ এমনভােব

গ্রহণেযাগ�তা �পেয় �গল �য, এেকই সত�-িমথ�া যাচাইেয়র মূল মাপকািঠ

বািনেয় �ফলা হেলা! অথচ সবেচেয় বড় ��ােজিড হেলা: �খাদ সাহািবরা

িনেজেদর যুেগ এই হািদেসর ব�াপাের িব�ুমাত্রও জানেতন না। তােদর �কউ

�কােনািদন এেক সংবাদ, দিলল বা �রফােরন্স িহেসেব ঘুণাক্ষেরও উ�ারণ

কেরনিন।

টীকা

[১] জােম িতরিমিজ, �রওয়ােয়ত নম্বর:২২২৬।
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[২] সািফনা (রা.)-এর আসল নাম িক িছল, তা িনেয় পিণ্ডতেদর মােঝ

মতেভেদর �যন �কােনা �শষ �নই! ইিতহাসিবদ ওয়ািকিদর মেত তার নাম

�মহরান িবন ফাররুখ; ইবেন সােদর মেত নাজরান; ইবনুল বারিকবেলন

কাইস; আবার ইবেন আবিদল বার বেলেছন উমােয়র। অন�িদেক আবু নুয়াইম

তাঁেক আবাস, আল-আসকািরতােক সুলাইমান এবং সুহাইিল তােক তাহমান

নােম উে�খ কেরেছন। এর বাইেরও তােক �রামান, রাবা, শানবা িবন

মারফানা, এমনিক আয়মান নােমও ডাকা হেতা বেল �কউ �কউ মত িদেয়েছন।

(তথ�সূত্র— তাহিজবুল কামাল িফ আসমা ইর-িরজাল, খণ্ড ১১, পৃ�া ২০৫)

[৩] মুসনােদ আহমদ, আর-িরসালা সংস্করণ, খণ্ড ৩৬, পৃ�া ২৫৬। 

[৪] আল-জােমউস সিহহ িলস-সুনািন ওয়াল মাসািনদ, খণ্ড ১৬, পৃ�া ২৩৫। 

[৫] হযরত সািফনা (রা.)-�ক িঘের এই চমৎকার িবে�ষণ ও ঐিতহািসক

অসঙ্গিতগুেলার িদেক মূলত দৃিষ্ট আকষ�ণ কেরেছন িবিশষ্ট গেবষক ড. ত্বহা

হািমদ আদ-দুলাইিম। 

[৬] “ইসলাম বােরাজন খিলফা পয�ন্ত শি�শালী ওিবজয়ী থাকেব।” বণ�নাকাির

বেলন: এরপর আ�াহর রাসুল এমন একিট কথা বলেলন, যা আিম িঠকমেতা

বুেঝ উঠেত পািরিন। পের আিম আমার বাবােক িজে�স করলাম, “িতিনআসেল

িক বেলেছন?” বাবা উত্তের বলেলন, “িতিন বেলেছন, তারা সবাই কুরাইশ

বংেশর হেব।” (সিহহ মুসিলম, খণ্ড ৩, পৃ�া ১৪৫৩)। 
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[৭] সাইদ ইবেন জুমহান এবং সািফনার হািদস বণ�নার িবষেয় মুহাি�সেদর

মন্তব�গুেলা �বশ �কৗতূহেলা�ীপক। �যমন: ইবেন মাইন বেলন, “সািফনার

কাছ �থেক িতিন (সাইদ) এমন িকছু হািদস বণ�না কেরেছন, যা আর �কউ

কখেনা কেরিন। তেব আিম আশা কির এেত �কােনা সমস�া �নই।” (তাহিজবুল

কামাল, ৬:৪৩) আবু আহমদ িবন আিদও অেনকটা একই সুের বেলেছন,

“িতিন সািফনার সূে� এমন সব হািদস এেনেছন, যা অন� কােরা বণ�নায়

পাওয়া যায় না। আিম আশা কির এেত �দােষর িকছু �নই, কারণ তার বিণ�ত

হািদেসর সংখ�া এমিনেতই খুব কম।” (তাহিজবুল কামাল, ১০:৩৭৭) তেব

আবু উবাইদ আল-আজুিরর মন্তব�িট �বশ তাৎপয�পূণ�। িতিন বেলন,

“ইনশাআ�াহ িতিন (সাইদ) িনভ�রেযাগ� একজন মানুষ। যিদও একদল পি�ত

তােক দুব�ল বেলেছন, তেব আসেল এখােন মূল সে�েহর তীরিট তার ওপেরর

স্তেররবণ�নাকারীর িদেকই যায়।” এরপর িতিন স্পষ্ট কের �সই সে�হভাজন

ব�ি�র নামও উে�খ কেরন, আর িতিন হেলন: সািফনা! (তাহিজবুলকামাল,

১০:৩৭৭)।
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جہاں سے اِس طرح اُٹھے یہ اہلِ مے خانہ
کہ بحر و بر میں عزازیل نے جلائے چراغ
فلک کا نوحہ زمیں کے حدود میں پہنچا

کہ کھو دیا ہے ستاروں نے منزلوں کا سراغ

জাহাঁ �স ইস তরাহ উেঠ ইেয় আহেল �ম খানা

কে বাহর-ও-বার �মঁ আজাজীল �ন জালােয় �চরাগ

ফলক কা �নাহা জমীঁ �ক হুদূদ �মঁ �পহঁচা

কে �খা িদয়া হ�ায় িসতােরাঁ �ন মি�েলাঁ কা সুরাগ

আজ ধরণী হেত িবদায় িনেলা সুরাপায়ীেদর দল।

আজাজীেলর কােলা ছায়া তাই �ছেয়েছ জল-স্থল।

আকােশর ঐ করুণ �রাদন ছুঁেয়েছ মািটর ভাঁজ।

হািরেয়েছ পথ িদেশহারা যত তারােদর সমাজ।

সািহত� : গজল

জােভদ আহেমদ গািমিদ
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ترے جہاں میں صداقت کی آبرو کے لیے
نکل پڑے تھے تو ٹھری تھی گردشِ افلاک

مثالِ شعلہ نگاہ و دل و زبان و وجود
فراعنہ کی رعونت فقط خس و خاشاک

�তের জাহাঁ �মঁ সদাকত কী আব্রু �ক িলেয়

িনকল পেড় �থ �তা ঠ�ির িথ গিদ�শ-এ-আফলাক

িমসাল-এ-�শা’লা িনগাহ-ও-িদল-ও-জবান-ও-উজুদ

ফারাইনা কী রাউনত ফকত খাস-ও-খাশাক

�তামার জিমেন �বিরেয় পেড়িছ,

রাখেত হেকর মান।

হঠাৎ �দিখ থমেক �গেছ অন্তরীে�র �াণ।

জ্বলেছ ভীষণ স�াসেমত �চাখ নাক মুখ তাই।

�ফরাউনেদর অহিমকা যত পুেড় হেব সব ছাই।

অনুবাদ: �মাহাম্মদ িসয়াম �হােসন 

সািহত� : গজল
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	কুরআন ব্যাখ্যা করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য জরুরি ছিল, কুরআনের ভাষা—আরবিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। তাই আল্লাহ এই ভাষাকে টিকিয়ে রেখেছেন এবং একে দিয়েছেন চিরন্তন জীবন। একইভাবে, তিনি পবিত্র কুরআনের ধর্মীয় পরিভাষার অর্থকেও সুরক্ষিত রেখেছেন; যেমন—সালাহ, জাকাত, জিহাদ, সাওম, হজ, মসজিদ, হারাম , সাফা ও মারওয়া, এবং হজের আনুষঙ্গিক রীতিনীতি।
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	ইশরাক বাংলা
	সেপ্টেম্বর
	ইশরাক বাংলা
	সেপ্টেম্বর
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	মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আর সমাজের নিজস্ব একটা শৃঙ্খলা থাকা বড্ড প্রয়োজন। মানুষে মানুষে মেলামেশা, তাদের সীমানা নির্ধারণ, নিয়মকানুন তৈরি কিংবা নিজেদের ভেতরের বিরোধ মেটানোর জন্য এমন একটা কর্তৃপক্ষের দরকার হয়, যার সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেবে। হাসিমুখে হোক আর বাধ্য হয়েই হোক, সেই কর্তৃপক্ষের সামনে সবাইকে মাথা নত করতেই হবে। এটা না থাকলে সমাজে নেমে আসবে চরম নৈরাজ্য, যা কোনো সুস্থ মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
	বস্তুত, সমাজের এই সামষ্টিক শৃঙ্খলার অন্তর্নিহিত অর্থই হলো: বাকি মানুষের ওপর মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই দাবি ওঠে, এই শাসনক্ষমতা যেন সাধারণ মানুষের ইচ্ছা আর নির্বাচনের ভিত্তিতে আসে। মূলত এটাই হলো ‘শুরা ব্যবস্থা’ কিংবা ‘পরামর্শতন্ত্র’ বা আধুনিক গণতন্ত্রের মূল কথা। মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য এই ব্যবস্থাকে পছন্দ করেছেন। কুরআন মাজিদে তিনি বলেছেন:
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